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ফাসির মজে গেয়ে গেল বারা 


কথারন্ত 


“ফাসির মঞ্চে গেয়ে গেল ধারা জীবনের জয়গান ।” তারা 
কারা? রাষ্ট্র উদ্ভবের পর থেকে আইনের অঙ্গুলিনির্দেশে অনেককেই 
ফাসির মঞ্চে গিয়ে দাড়াতে হয়েছে । সংবাদপত্রের একদিনের 
কৌতূহল চরিতার্থ করে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মৃত্যুতেই তাদের 
পরিসমাপ্তি । কিন্ত বিদেশী শাসকের অকথ্য অত্যাচার আর বর্বর 
পীড়ন সইতে ন! পেরে যাঁরা তাদের অপশীসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রহাতে 
মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন, তারপর একদিন গিয়ে হাসিমুখেই ফাসির 
দড়িকে আলিঙ্গন করেছেন, মৃত্যুতে তো তাদের পরিসমাপ্তি ঘটে নি। 
মৃত্যুর পরেও তাঁদের অগ্নি-আদর্শ পরবর্তী সাধকের! বয়ে নিয়ে গেছে 
প্রাণ থেকে প্রীণান্তরে । তারা তো মৃত্যুর অতীত। সেই অমর 
মৃত্যুজয়ীরাই ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গিয়েছেন। জাতির 
জীবনে তারা স্মরণীয় তারা বরণীয়, তার! নমস্ত । 

আমাদের দেশে এই নমস্তদের আদিপুরুষ কে? মহারাজা 
নন্দকুমার ? ইতিহাস কী বলে? বিদেশী ইংরেজের বিরুদ্ধে তিনি 
সশস্ত্র বিদ্রোহ করেন নি বটে, কিন্তু হেষ্টিংসের অপশাসনের বিরুদ্ধে 
তাঁর প্রাণ তো বিদ্রোহ করেছিল। দান্তিক হেক্টিংসের তা অসহ্া মনে 
হয়েছিল। তাই সেকালের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি 
ইলাইজ! ইম্পেকে বিচারের নামে করতে হয়েছিল বিচারের প্রহসন | 
ফাসি হয়েছিল নন্দকুমারের ৷ 

কিন্তু মঙ্গল পাঁড়ে? বেঙ্গল নেটিভ্‌ ইনফ্যার্টির ‘চোদ্দশ ছেচল্লিশ’ 
নম্বরের সৈনিক মঙ্গল পাড়ে? তিনি তে ইংরেজের বিরুদ্ধে হাতিয়ার' 
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হাতেই গর্জে উঠেছিলেন ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ। তারই পথ 
ধরে ১৮৫৯ সালের ১৮ই এপ্রিল মহাবিদ্রোহের অন্যতম মহানায়ক 
ঠাতিয়া তোপিও প্রাণ দিলেন ফাসির রশিতে । 

এসব না-হয় অনেক আগেকার কথা। অনেকেই ভূলে গেছে। 
কিন্তু মহারাষ্ট্রের চাপেকার ভাইদের কথা ? দামোদর হরি চাপেকার, 
বালরুষ চাপেকার আর বাসুদেব হরি চাপেকার । সেই সঙ্গে আরো! 
একজন-- মহাদেব বিনায়ক রানাডে । তাও কি ভূলে গেছে? সে তো 
বেশীদিনের কথা নয়। 

সে এক কাহিনী। ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা। পুনা 
ও তার আশপাশে দেখা দিয়েছিল মারাত্মক প্লেগ রোগ। প্লেগ 
দমনের জন্তে সরকার তখন একটি আইন জারি করলেন-_মহামারী 
দমন আইন। আইনটি মূলতঃ ভালোই ছিল, কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে ঘটতে 
লাগল তার বিষম অপপ্রয়োগ। রোগীর দেহ পরীক্ষার জন্যে 
কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করলেন গোরা পলটন। তারা ঘরে ঘরে ঢুকে 
নারীদের উলঙ্গ করে পৈশাচিক ছুঃশাসনী হাসিতে পল্লী কাপিয়ে 
তুলতে লাগল । তার সঙ্গে আবার স্থগ্রীৰ দোসর. এসে জুটলেন-__ 
র্যাণ্ড সাহেব । অত্যাচারে তিনি নীরোকেও টেকা দিতে লাগলেন । 

চাপেকার ভাইদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড় সেই দামোদর 
চাপেকার ছিলেন একজন কম্ঠ সংগঠক । _ র্যাণ্ডের শয়তানি তাকে 


থেকে । দিনও ঠিক হল-_১৮৯৭ সালের ২২শে জুন। . সেদিন 
নহারানী ভিক্টোরিয়ার ‘জুবিলি’ পালিত হচ্ছে সারা ভারতে। 
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প্রথমে বেরিয়ে এল লেফটেম্কাণ্ট আয়াস্টে'র ঘোড়ার গাড়ি। খানিক 
পরেই এল র্যাণ্ডের গাড়ি । দামোদর এক লাফে গাড়ির পেছনে উঠে 
র্যাণ্ডের পিঠেই পিস্তল ছু'ইয়ে ট্রগার টিপলেন। ভীষণ শব্দে রাতের 
অন্ধকার কেপে উঠল। গুলিবিদ্ধ হয়ে র্যাণ্ড লুটিয়ে পড়লেন গাড়ির 
মধো। প্রায় একই সঙ্গে রানাডের পিস্তলের গুলিতে ভবলীলা সাঙ্গ 
করলেন আয়াস্টর্ণ। 

এর ফল সহজেই অন্থমেয় । র্যাণ্ড হত্যার দায়ে ধর! পড়লেন 
দামোদর আর বালকুষ্চ। বিচারের নামে হল প্রহসন । দণ্ড হল 
ফাসির। দামোদরের ফাসি হল ১৮৯৮ সালের ১৮ই এপ্রিল। 
ইতিমধ্যে ইনফমার ডেভিড ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যার অপরাধে ধরা 
পড়েছিলেন বাস্সুদেব চাপেকার ও বিনায়ক রানাডে। তারপর ১৮৯৯ 

সালের ৮ই, ERE PL Sb Pel 3 আত 
বাসুদেব, বিনায়ক আর বালকৃষ্ণ । 

দামোদর থেকে বালকৃষ্ণ সবাই-ই তো ফাসির মঞ্চে জীবনের 
জয়গান গেয়ে গিয়েছেন। তা ছাড়া, দামোদর ও রানাডে যেভাবে 
র্যাণ্ড ও আয়াস্টকে হত্যা করেছিলেন, তা তে! কেনেডিদের হত্যার 
ধরনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, স্বরণ করিয়ে দেয় অগ্নিশিশু 
ক্ষুদিরামের কথা । 

যাই হোক, উনিশ শতককে পেছনে ফেলে আমরা বিশ শতকের 
সেই কয়েকজন বিপ্লবীর কথাই বলব মূল পু'থিতে ধারা ফাসির মঞ্চে 
জীবনের জয়গান গেয়ে গিয়েছেন । আর কে না জানেন, এই শতকে 
সবপ্রথম যিনি ফাসির মঞ্চে প্রাণবলি দিয়েছেন তিনি হলেন 


ক্ষুদিরাম ৷ অতএব ক্ষুদিরামের কাহিনী দিয়েই আমাদের গ্রস্থারস্ত 
হোক। 


ক্ষুদিরাম বনু 


একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি । 
হাসি হাসি পরব ফাসি দেখবে ভারতবাসী । 

অজ্ঞাত লোককবির রচিত এই গান আজ এতদিন পরেও 
আমাদের প্রাণের তারে ঝংকার তোলে। যাকে উপলক্ষ করে এই 
গান তিনিই অগ্নিযুগের অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম । 

ক্ষুদিরামের জন্ম-তারিখ ১৮৮৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর ( বাংলা 
১৯শে অন্রাণ, ১১৯৬) ৷ কিন্তু তার জন্মস্থান সম্পর্কে একটা! ভুল 
খবরই এতদিন আমাদের 
জানা ছিল যে, তিনি জন্মে 
ছিলেন মেদিনীপুর জেলার 
কেশপুর থানার মোহবনী 
গ্রামে। কিন্ত সম্প্রতি এই 
ভুলের নিরসন হয়েছে তার 
জন্বস্থানে তার একটি মৃতি 
স্থাপন. উপলক্ষে । এই 
সম্পর্কে দৈনিক আনন্দ : 
বাজার পত্রিকার স্টাফ : 
রিপোর্টারের একটি প্রতি- 
বেদন আমরা নিয়ে উদ্ধৃত 
করছিঃ 

“শহীদ ক্ষুদিরামের জন্মস্থান মেদিনীপুরের হাবিবপুরে আগামী 
১১ই আগস্ট ক্ষুদিরামের একটি আবক্ষ মূর্তির উদ্বোধন করবেন 
রাজ্যপাল । ১৯০৮ সনের ১১ই আগস্ট ১৯ বছর বয়সে মজঃফরপুর 
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জেলে ক্ষুদিরাম বস্তুর ফাসি হয়। মেদিনীপুরের জেলাশাসক, ল্যাণ্ত 
রেকরড্‌জ্‌ বিভাগের পদস্থ অফিসারদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এতদিন পর 
বিপ্লবীর সঠিক জন্মস্থানের হদিস মিলেছে । ক্ষুদিরামের আত্মীয় 
স্বজনের মধ্যে জীবিত তার বৃদ্ধা দিদি ভীম! দেবী জায়গাটি 
সনাক্ত করেছেন। ওই স্থানটি হল মেদিনীপুর শহরে হাবিবপুরের কাছে 
সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরের বিপরীত দিকে। বর্তমানে সেখানে রয়েছে 
একটি ক্লাব ৷” 

ক্ষুদিরামের বাবার নাম ত্ৰৈলোক্যনাথ বন্থু। মায়ের নাম 
লক্ষ্মীপ্রিয়া ৷ ক্ষুদিরামের তিন বড় বোন ছিলেন। তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা 
হলেন অপরূপা দেবী ৷ ক্ষুদিরামের আগে আরো দু ভাই জন্মেছিলেন, 
কিন্তু তারা সবাই মারা যান।/। তাই লৌকিক সংস্কার অনুযায়ী 
মৃত্যুকে ফাকি দেবার জন্যে অপরূপা! দেবী তীর মার কাছ থেকে 
ছোট ভাইটিকে কিনে নেন তিন মুঠো ক্ষুদ দিয়ে । এইজন্যেই তার 
নাম হয় ‘ক্ষুদিরাম’ । , 


ক্ষুদিরাম যখন মেদিনীপুরের কলেজিয়েট স্কুলে পড়তেন, তখনই 
সেখানকার শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ বন্থুর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। 
সত্যেন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন বিপ্নবী, ক্ষুদিরামকেও তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন 
বিপ্লবী-মন্তরে। তাই ছেলেবেলা থেকেই তিনি বেপরোয়া দুঃসাহসী ॥ 
তখনকার একটি দিনের ঘটনার কথা বলছি। 

১৯০৬ সালে মেদিনীপুরে এক শিল্প-প্রদর্শনী হয়। সত্যেন বন্ধুর 
নির্দেশে ক্ষুদিরাম সেই প্রদর্শনীর গেটের কাছে দাঁড়িয়ে “সোনার 
বাংলা নামে একটি নিষিদ্ধ পুস্তিকার বেশ কিছু কপি বিতরণ করতে 
থাকেন৷ হঠাৎ একজন পুলিস তাকে গ্রেফতার করে। ডানপিটে 
ছেলে ক্ষুদিরাম সঙ্গে সঙ্গেই তাকে কয়েকটা ঘুষি বলিয়ে দেয়। ঠিক 
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সেই সময়ে সত্যেন বস্থও সেখানে হাজির হয়ে পুলিসটিকে বলেন, 
ছেলেটি ডেপুটি সাহেবের ছেলে । একথা শুনে পুলিসটি ক্ষুদিরামকে 
ছেড়ে দিতেই ক্ষুদিরাম নিমেষে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। 
পরে অবশ্য তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে রাঁজদ্রোহমুলক 
মামলাও আনা! হয়। কিন্ত কিছুদিন মামলা চালাবার পর তা 
প্রত্যাহারও করে নেওয়া হয়। 

বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে বিলিতী কাপড় 
পোড়ানো, বিলিতী ন্ুনের দোকান পোড়ানো ইত্যাদি কাজে তিনি 
মেতে যান। কিন্তু তার তখনকার সবচেয়ে বড় চমকপ্রদ কাজ হল 
বিপ্লবীদের হয়ে স্বদেশী ডাকাতি করে অর্থসংগ্রহ ৷ ১৯০৭ সালে 
কালীপুজোর সময় একবার তিনি ডাকহরকরার মেলব্যাগ ছিনিয়ে 
নেন। এই ঘটনাতেই তার দিকে দৃষ্টি পড়ে বিপ্লবী নেতাদের, তীর ওপর 
দেওয়া হয় চরম গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার--কিংসফোর্ড হত্যার ভার । 

'সন্ধ্েবেলায় দীপ জ্বালবার আগে সকাল বেলায় সলতে 
পাকানো'র মতো কিছু পূর্ব ঘটনার উল্লেখ এখানে আবস্তক |. তখন 
স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ সারা দেশময় উত্তাল । সেই সময় “বন্দে 
মাতরম্‌' নামে একটি কাগজ বেরোত। তাতে কয়েকটি রাজড্রোহমূলক 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ওগুলোর লেখক ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, কিন্ত 
কাগজে রচয়িতার নাম প্রকাশিত হয় নি। পুলিসের দৃঢ় ধারণা 
অরবিন্দই এগুলোর রচয়িতা । স্বনামধন্য বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন 
এ কাগজের অন্যতম লেখক। “বন্দ মাতরম্-এর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের 


তারই এজলাসে মামলা। বিপিনচন্দ্র আদালতে গিয়ে দৃকণ্ঠে 
বললেন, “এ মামলায় কোনো অংশগ্রহণে আমার সজ্ঞান আপত্তি 
আছে, কারণ আমি বিশ্বাস করি যে, এমামলা শ্যায়বিগহিত এবং 
খণস্বাধীনতার স্বার্থ ও জনগণের শান্তির বিরোধী । এ মামলায় 
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শপথগ্রহণ করাতেও তাই আমার আপত্তি। স্বুতরাং এ সম্পর্কে 
কোর্টের কোনে প্রশ্নেরই উত্তর আমি দেবো না!” 

আদালত অবমাননার দায়ে ছ' মাসের কারাদণ্ডের আদেশ 
হল বিপিনচন্দ্রের । সেদিন ছিল ১৯০৭ সালের ২০শে আগস্ট । 
আদালতের বাইরে বিপুল জনতা । তাদের কণ্ঠে উদাত্ত “বন্দে 
মাতরম্‌ ধ্বনি। শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্টরা কালো নেটিভদের এঁ ওদ্বত্য দমন 
করতে এগিয়ে এল। নির্মমভাবে বেটন চালাতে লাগল নির্দোষ নিরন্তর 
জনতার উপর। এই দৃশ্য সা করতে পারলেন না৷ পনেরো বছরের 
এক কিশোর । নাম তার সুশীল সেন। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন 
এক সার্জেন্টের ওপর, ঘুষি চালাতে লাগলেন বীরবিক্রমে ৷ কিন্ত 
অসম ছন্দ আর কতক্ষণ চলে। স্মুশীলকে গ্রেফতার করা হল । 
এবং পরদিন ওঁ কিংসফোর্ডের আদালতেই তার বিচার হল। সাজা 
হল - পনেরো ঘা বেত্রদণ্ডের ৷ 

সারা বাঁউলাদেশে এ নিয়ে জাঁগল বিষম চাঞ্চল্য । ক্ষোভে রোষে 
ফেটে পড়তে চাইল জনমত ৷ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ গান বাঁধলেন - 

মাগো, যায় যাবে জীবন চলে, 
জগৎ মাঝে তোমার কাজে 
5 ‘বন্দে মাতরম্‌' বলে । 

0 “বেত মেরে কি মা ভোলাবি, 
আমর! কি মা'র সেই ছেলে? 
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি 

তখন কে পালাবে ম ফেলে ? 

তখনকার “যুগান্তর পত্রিকা লিখলে, “পনেরো ঘা বেতের বদলে 
পনেরোটা বুলেট আমরা বেছে রাখলাম বিদেশী শাসকদের বুকে 
বসাবার জন্যে |” 

পনেরোটা না হোক, একটি অভিনব “বই-বোমা? (Bonb-Book) 
অন্ততঃ পাঠানো হল কিংসফোর্ড নিধনকল্পে। একটি বিপুলকায় 
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বইয়ের ভেতরের পাত! কেটে তার মধ্যে এ বোমাটিকে এমনভাবে 
রাখা হয়েছিল যাতে বইটি খোলার সঙ্গে সঙ্গেই বোমাটি ফেটে যায়। 
পরেশ মৌলিক নামক এক বিপ্লবী উড়ে বেয়ারার ছদ্মবেশে গিয়ে সেই 
বিইবোমা' রেখে আসেন কিংসফোর্ডের আপিসে। কিন্তু নান! 
কারণে কিংসফোর্ড কিছুদিন আপিসে না আসায় সেটি অন্যান্ত কাগজ. 
পত্রের মধ্যে সেখানেই পড়ে থাকে । পরে অবশ্য কোনো তদন্তের 
স্থত্রে সেটি ধরা পড়ে। কিন্তু কিংসফোর্ড ততদিনে বদলি হয়ে চলে 
গেছেন বিহারের মজঃফরপুরে ৷ 

তা হলেও বাঙলার বিপ্লবীরা সহজে ছাড়বার পাত্র নন। তারা 
ঠিক করলেন, এ কুখ্যাত শাসককে, এ মৃত্তিমান শয়তানকে যেমন করে 
হোক, ছুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতেই হবে । এই-ভার দেওয়া হল ছু'জন 
তরুণ বিপ্রবীর উপর । একজন হলেন রংপুরের প্রফুল্ল চাকী, আর- 
একজন মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বন্থু। যাবার আগে. তাদের হাতে 
তুলে দেওয়া হল বোমা আর তিনটে আগ্নেয়ান্ত্র।. আদেশ বোমা 
বার্থ হলে পিস্তল ব্যবহার করতে হবে। 

১৯৮ সালের এপ্রিল মাসে দুজনে কলকাতা থেকে যাত্রা করলেন 
মজঃফরপুরের দিকে । যাবার আগে ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন দু'জনে _ 
ক্ষুদিরামের নাম হল হরেন সরকার (কারো কারো মতে ছর্গাপ্রসাদ 
সেন), আর প্রফুল্ল চাকীর নাম হল দীনেশ রায়। এটা .. মন্তরগুপ্তির 
ব্যাপার। 

মজঃফরপুরে পৌছে তারা উঠলেন এক ধর্মশালায়। সেখানে 
থেকে কয়েকদিন ধরে তারা লক্ষ্য করে দেখলেন, কিংসফোর্ড রোজ 
রাত আটটার সময় ইউরোপীয়ান ক্লাব থেকে নিজের ফিটন গাড়িতে 
চড়ে বাড়ি ফেরেন। তারা ঠিক করলেন, এ সময়েই একদিন রাতের 
অন্ধকারে কাজ হাসিল করতে হবে। 

সেদিন ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল। 

রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে ইউরোগীয়ান ক্লাবেরই কাছাকাছি একট! 
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গাছের আড়ালে ক্ষুধার্ত বাঘের মতে! ওত পেতে আছেন ক্ষুদিরাম 
আর প্রফুল্ল । চোখে তাদের জলন্ত হিংসা, ঘৃণা আর ক্রোধ । মনে 
তাদের লৌহদৃঢ় প্রতায়। হঠাৎ_ 

এ যে একটা ফিটন গাড়ি এগিয়ে আসছে । আরো কাছে_ 
আরো কাছে - একেবারে নাগালের মধ্যে । 

বুম্ম্ম্ম্‌ ! 

প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল সারা শহর । এক ঝলক আলো । 
তারপর শুধু ধোয়া আর ধে'য়া। 

কিন্তু না, লক্ষ্য ফলকে গেছে । গাড়িতে কিংসফোড ছিলেন না” 
ছিলেন ব্যারিস্টার মিঃ কেনেডির স্ত্রী ও -কন্যা_মিসেস ও মিস 
কেনেডি । তারাই মারা গেলেন বোমার আঘাতে । 

সে যাই হোক, বোমা নিক্ষেপের পরেই তারা দুজন তীরবেগে 
পালাতে লাগলেন । খানিক গিয়েই আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে দুজনে ছুটি 
ভিন্ন পথ ধরলেন । 

ইতিমধ্যে বোমা ছোড়ার কথা পুলিসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ল 
স্টেশনে স্টেশনে, থানায় থানায়-খালি পায়ের তরুণ কাউকে 
দেখলেই গ্রেফতার করো ।. আততাযীরা- ঘটনাস্থলেই জুতে| ফেলে 
পালিয়েছে । পুলিসের ছোট-বড় অফিসার, কনস্টেবল সবাই 
ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে । সন্দেহজনক কাউকে দেখতে পেলেই 
ধরতে হবে। 

সারারাত ধরে চব্বিশ মাইল একটানা ছুটে ভোরের দিকে 
ক্ষুদিরাম এসে হাজির হলেন ওয়াইনি রেল-স্টেশনের কাছে। 
পরিশ্রমে সারা দেহ তখন ক্লান্ত । ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় সবাঙ্গ অবশ । 
প্রাণ তখন চাইছে কিছু খাগ্ভ আর জল। 

হঠাৎ চোখে পড়ল, স্টেশনের কাছেই রয়েছে একটা মুদীর 
দোৌকান। আশায় ভরে উঠল তার মন। নিশ্চয়ই খাবার মিলবে 
সেখানে । পা দুটোকে টেনে টেনে হাজির হলেন সেই দোকানে । 
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খানিক দূরেই দীড়িয়েছিল দুজন কনস্টেবল। ফতে সিং আর 
শিবপ্রসাদ মিশির। তাদের চোখ পড়ল ক্ষুদিরামের দিকে । চুল 
উচ্ধখু্ক, সার! গায়ে ধুলোবালি, মুখেচোখে ক্লান্তির ছাপ। কে এই 
ছেলেটি? ছেলে নয় তো কী? কত আর বয়স হবে? বড় জোর 
সতেরো কি আঠারো । 

সন্দেহ জাগল তাদের মনে । দ্রুত এগিয়ে গেল তারা ক্ষুদিরামের 
কাছে। 

হঠাৎ পুলিসের লোক আসতে দেখেই কোমরে হাত দিলেন 
ক্ষুদিরাম । রিভলবার রয়েছে সেখানে । কিন্তু তা বের করবার 
আগেই কনস্টেবল দুজন তাকে জাপটে ধরল সবলে । তাকে তল্লাশি 
করে পীওয়া গেল আরো একটি রিভলবার আর কিছু কাতুর্জ। 
গ্রেপ্তার হলেন ক্ষুদিরাম । সেদিন ১৯০৮ সালের ১লা মে। 

ক্ষুদিরাম তো ধরা পড়লেন । কিন্ত প্রফুল্ল চাকীর কী হল ? এই 
ফাকে আমরা তার একটু খবর নিই। 

প্রফুল্পও ক্ষুদিরামের মতোই হাটতে হাটতে এসে হাজির হলেন 
মজহফরপুর থেকে বত্রিশ মাইল দূরে সমস্তিপুর স্টেশনে । সেখানে 
ত্রিগুপাচরণ ঘোষ নামে একজন বাঙালী যুবক তাকে স্টেশনের দিকে 
যেতে বাধা দিলেন । ইতিমধ্যে কেনেডিদের হত্যার ঘটনা ছড়িয়ে 
পড়েছিল। ত্রিগুণ প্রফুল্পকে দেখে আন্দাজ করেছিলেন, ইনিই হয় তো 
কেনেডির হত্যাকারী - সেই পলাতক বিপ্লবীদের একজন। যাই হোক 
একে রক্ষা করতে হবে পুলিসের হাত থেকে । তাই তিনি বন্ধুর হাত 
বাড়িয়ে দিলেন । এক প্রস্থ জামা-কাপড় ও জুতো কিনে এনেছিলেন 
প্রফুল্লর জন্যে । পুলিসের চোখ এড়াতে হলে জামা-কাপড়ের ভোল 
পালটানো দরকার। তারপর রাতের অন্ধকারে নিজেই গিয়ে প্রফুললকে 
পৌছে দিয়ে এলেন স্টেশনে ৷ 


তার পরের ঘটনা সম্বন্ধে তৎকালীন সপ্জীবনী পত্রিকার বিবরণ 
এইরূপ £ 


দীনেশচন্দ্র রায় ওরফে 
প্রফুল্লাচন্দ্র চাকীর আত্মহত্যার বিবরণ 
“ক্ষুদিরাম যে-যুবকের মৃতদেহ দেখিয়া পুলিসের নিকট তাহাকে 
দীনেশচন্দ্র রায় নামে পরিচিত করিয়াছিল তাহার প্রকৃত নাম প্রফুল্লচন্দ্ 
চাকী। 
মজঃফরপুর হইতে প্রফুল্ল হাটিয়া সমস্তিপুরে আসিয়া পৌছে ও 
সেখান হইতে একখানা নূতন কাপড় ও একজোড়া নূতন জুতা কিনিয়া 
বেশ পরিবর্তন করে। সমস্তিপুর 
হইতে হাওড়ার. টিকিট লইয়া 
রাত্রির গাড়িতে মোকাম! ঘাটের 
দিকে রওনা হয় । 
কাপড়, জুতা, ফুলো পা দেখিয়া : 
একজন পুলিস সাব-ইন্স্পেক্টরের 
মনে সন্দেহ জন্মিল। ইহার নাম 
নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মজঃফর- 
পুরের গভর্নমেন্ট উকিলের নাতি। 
নন্দলাল রণচিতে কার্যস্কলে 
যাইতেছিল। প্রফুল্লের প্রতি 
সন্দেহ হওয়াতে নন্দলাল গাড়িতে তাহার সঙ্গে এক কামরায় উঠিয়া 
বসিল এবং পুলিসের চতুরতার সহিত খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে কথাবার্তা 
বলিতে বলিতে দেশের বর্তমান অবস্থা ও রাজনৈতিক সংবাদ প্রভৃতি 
সম্বন্ধে এরূপ মত-সকল প্রকাশ করিতে লাগিল, যাহাতে প্রফুল্ল 
নন্দলালকে তাহারই মতাবলম্বী বলিয়। বিশ্বাস করিল। 
ইতিমধ্যে নন্দলাল মজঃফরপুরে গভর্নমেন্ট উকিলকে তারযোগে 
জিজ্ঞাসা করিল যে, সন্দেহের উপরে প্রফুল্লপকে গ্রেপ্তার করা যাইতে 
পারে কি-না । ম্যাজিস্ট্রেটের মত লইয়া মজঃফরপুর হইতে গ্রেপ্তারের 
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হুকুম দেওয়া হইল। নন্দলাল তখন স্বমূত্তি প্রকাশ করিতে প্রস্তুত 
হইল। 

ফেরি স্টীমারে নন্দলাল ও প্রফুল্ল ঘাটে পৌছিল। প্রফুল্প তরুণ 
বয়স্ক বালক । সে তখনও নন্দলালকে কিছুমাত্র চিনিতে পারে নাই। 
নন্দলাল স্বদেশের জন্য তাহারই মতে! বেদনা বোধ করে। তাহারই 
মতাবলম্বী দেখিয় প্রফুল্প তাহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল । 

স্টীমার হইতে ট্রেনে উঠিবার সময় প্রফুল্ল নন্দলালের জিনিসপত্র 
নিজের কাধে করিয়া বহিয়া লইল-_নন্দলালকে কুলী নিযুক্ত করিতে 
দিল না। এদিকে নন্দলাল বরাবর স্টেশন-মাস্টারের কাছে যাইয়া 
তাহাকে সকল কথা জানাইল। এবং প্রফুল্ল প্যাটফর্মে আসিবামাত্র 
একজন কনস্টেবলকে হুকুম দিল --'গ্রেপ্তার করে|” 

প্রফুল্ স্তম্ভিত হইল । তাহার তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনা করা 
অনাবশ্যক ৷ সে চীৎকার করিয়া বলিল---“তুমি বাঙালী হইয়া আমাকে 
গ্রেপ্তার করিতেছ ?" 

কনস্টেবল পশ্চাৎ দিক হইতে প্রফুল্পকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। 
প্রফুল্ল সবলে কনস্টেবলকে ভূপাতিত করিল । : পর মুহূর্তেই পিস্তল 
বাহির করিয়া প্রযাটফর্মের অপরদিকে কয়েক পা হাটিয়া গেল। 

তৎক্ষণাৎ অপর একদিক হইতে আর একজন কনস্টেবল আসিয়া 
পড়িল। প্রফুল্ল এই কনস্টেবলের দিকে গুলি চালাইল। কিন্তু গুলি 
লক্ষ্যত্রষ্ট হইল ৷ 

এদিকে ভূপতিত কনস্টেবল আবার অগ্রসর হইল । প্রফুল্ল 
দেখিল, আর. পলাইবার উপায় নাই। তখন দৃঢ়পদে স্থির হইয়া! 
দাড়াইয়া পিস্তল নিজের দিকে বাকাইয়া ধরিল। পিস্তলের দুইবার 
আওয়াজ হইল--প্রথম গুলি বক্ষ ও দ্বিতীয় গুলি চিবুকের নিয়দেশ 
বিদ্ধ করিল। তৎক্ষণাৎ সেই স্থলেই প্রফল্পের মৃতদেহ ভূগতিত হইল । 

ইহার পর পুলিস-কর্তাদের হুকুমে প্রফুল্লের মৃতদেহ হইতে গল। 
কাটিয়া ফেল! হইল এবং একটা কেরোসিনের টিনে স্পিরিটে ডুবাইয়া 
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প্রফুল্লের ছিন্ন মস্তক কলিকাতায় আনা হইল ৷ ভালো করিয়া সমাক্ত- 
করিবার উদ্দেশ্যেই নাকি এরূপ করা হইয়াছে ৷” 

এবার আমর! আবার ক্ষুদিরামের কথায় ফিরে যাই । 

ক্ষুদিরাম তো! ধরা পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল 
মজঃফরপুরে কেনেডিদের উপর বোমা নিক্ষেপকারী এক আসামী 
ওয়াইনি রেল-স্টেশনে রিভলবারসহ ধরা পড়েছে । 

অমনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন মজঃফরপুরের পুলিস সুপার মিস্টার 
জে, ই. আর্ম্ং। সঙ্গে সশস্ত্র পুলিস বাহিনী । কিন্তু ক্ষুদিরামকে 
দেখেই অবাক হয়ে গেলেন তিনি । এটুকু ছেলে _ এ মেরেছে বোমা ? 
এ যে কল্পনারও অতীত । 

স্পেশাল ট্রেনে করে শ্ষুদিরামকে নিয়ে তিনি চলে এলেন 
মজ:ফরপুরে | স্টেশন তখন লোকে লোকারণ্য । সবাই বীর বিপ্লুবীকে 
দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব । ট্রেন থেকে নেমে সেই উংস্থুক জনতার দিকে 
তাকিয়ে ক্ষুদিরাম উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন--“বন্দে মাতরম" ! 
তারপর দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন তারি জন্যে স্টেশনের বাইরে- 
রাখা ফিটন গাড়ির দিকে । 

তারপর ক্ষুদিরাম এক বিকৃতি দিলেন জেলা-ম্যাজিস্্রেটের কাছে । 
তৎকালীন সঞ্জীবনী পত্রিকায় তার বিবরণ এইরূপে প্রকাশিত হয় ঃ 

“ক্ষুদিরাম বলিল - আমার নাম ক্ষুদিরাম বস্তু - বাড়ি মেদিনীপুর 1 
এন্ট্রাল ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়াছিলাম। আমি কিংসফোর্ডকে বধ করিবার 
জন্য আসিয়াছিলাম ৷ তাহার ন্যায় উৎগীডক আর ভারতবর্ষে কেহ 
নাই। তাহাকে বধ না করিয়া দুইজন নিরপরাধিনী স্ত্রীলোককে যে 
আমি হত্যা করিয়াছি, এজন্য আমার মর্মান্তিক যাতন। হইয়াছে । 

আমি মেদিনীপুর হইতে এখানে আসিয়াছি। হাওড়ায় আমার 
সহচর দীনেশের সঙ্গে দেখা হয় । 4/577981 
দীনেশ বোমা তৈয়ার করিতে পারিত |. 

আমার সঙ্গে ২টা GUA না কান হিরা উহা 


১৩ 


আমি কলিকাতায় কিনিয়াছিলাম। আমরা ৭৮ দিন পূর্বে মজঃফরপুর 
পুছিয়া ধর্মশালায় অবস্থিতি করিয়াছিলাম। ধর্মশালার নিকটে 
কিশোরীবাবুর অফিস ছিল । আমাদের কেহ যখন জিজ্ঞাসা করিত 
যে, আমরা কোথায় থাকি, আমর! বলিতাম, কিশোরীবাবুর বাসায় 
থাকি। 

আমরা সদা কিংসফোর্ডের খবর লইতাম। আমর! দেখিলাম, 
মিঃ কিংসফোঙ কুঠি হইতে কয়েকগজ দূরবর্তী ক্লাব ব্যতীত আর 
কোথাও যান না । একদিন কাছারিতে গিয়। দেখিলাম, তিনি সেসনের 
বিচার করিতেছেন। একবার মনে হইল, তখনই বোম নিক্ষেপ 
করিয়া তাহাকে সংহার করি, কিন্তু পরক্ষণেই যখন মনে হইল, অনেক 
নির্দোষের মৃত্যু হইবে, তখন ক্ষান্ত হইলাম । 

৩০শে এপ্রিল মিঃ কিংসফোর্ডের গাড়ি যখন ক্লাব হইতে ফিরিয়া 
আসিবে, তাহার প্রতীক্ষায় ছিলাম। একখানা গাড়ি আসিতেছে 
দেখিয়া আমি বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। 

আমাদের উভয়ের পা খালি ছিল। বোমা নিক্ষেপের পর দীনেশ 
বাকীপুরের দিকে পলাইল, আর আমি সমস্তিপুরের দিকে দৌডিয়া 
গেলাম। ওয়াইনি স্টেশনে এক মুদীর দোকানে যখন আমি জল 
পান করিতেছিলাম, তখন দুইজন কনস্টেবল আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার 
করে। 

কলিকাতায় এক গুপ্তসমিতি আছে, সেই সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত 
হইয়া আমি কিংসফোঙকে বধ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি 
সংবাদপত্র পাঠ করিয়া ও বক্তৃতা শুনিয়া খুব উত্তেজিত হইয়াছিলাম। 

যদি ধরা পড়ি, তবে তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায়ে 
পিস্তল সঙ্গে রাখিয়াছিলাম ৷” 

ওরা মে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উডম্যানের নিকট ক্ষুদিরামকে হাজির 
কর! হল দীনেশ তথা প্রফুল্ল চাকীর মৃতদেহ সনাক্ত করবার জন্যে । 

প্রশ্ন করা হল, “এ মৃতদেহ চিনতে পার ?” 
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উত্তর-_“হ্যা, চিনি_এটি দীনেশ রায়েরই শব ।” 

একটা রক্তমাখা নতুন জাম! দেখিয়ে প্রশ্ন করা হল, “এ জামাটা 
কার ?” 

উত্তর_-“চিনতে পারছি নে।” 

একটা ময়লা গেঞ্জি ও একজোড়া নতুন জুতো দেখিয়ে প্রশ্ন হল - 
“এগুলো চিনতে পার ?” 

উত্তর-_“না, এর আগে কোনোদিন দেখি নি।” 

তারপর একটি পিস্তল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হল, “এটা এর 
আগে দেখেছ কি ?” 

উত্তর “না, দেখি নি; তবে দীনেশ বলেছিল, তার কাছে একটা 
পিস্তল আছে।” 

আবার প্রশ্ন _ “এই চাদর দুটো কার বলতে পারে?” 

_“দীনেশের । একখানা ছিড়ে ছুখানা করা হয়েছে। আমি 
যখন দেখেছিলাম, এমন ছেঁড়া ছিল না।” 

_“এই ধুতিটা কার ?” 

= “বলতে পারবো ন!” 

_ “দীনেশ কোথায় থাকতো বা পড়াশুনো করতো, বলতে পার ? 

_ “ভাইয়ের কাছে বীকীপুরে থাকতো । দীনেশ নিজেই আমাকে 
এ কথা বলেছিল । কোথায় পড়াশুনো করতো তা আমার জানা নেই |” 

- “তার ভাইয়ের নাম কী?” 

_ “তা আমার জানা নেই ।” 

২১শে মে ক্ষুদিরামের প্রাথমিক বিচার শুরু হল প্রথম শ্রেণীর 
ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ই. বি. বার্থাউডের আদালতে ৷ 

২৩শে মে তারিখে ক্ষুদিরাম আবার একটি বিবৃতি দিলেন 
সেখানে । আমার নাম ক্ষুদিরাম বন্ু। পিত৷ স্বর্গত ত্রৈলোক্যনাথ বস্থু। 
জাতিতে কায়স্থ। পেশায় ছাত্র। বাড়ি মেদিনীপুরের অন্তর্গত 
সোবানী |” 
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_তুমি কি ১লা মে জেলা-ম্যাজিস্টেট উভম্যানের কাছে কোনো 
জবানবন্দী দিয়েছিলে ? 
_হ্্যা। 
_তোমার নিজের ইচ্ছান্ুারেই জবানবন্দী দিয়েছিলে ? | 
হ্যা। | 
=-জবানবন্দী দেবার জন্যে তোমার ওপর কোনোরকম জুলুম করা 
হয়নি? | 
-না। 
-(দীনেশের ফোটো দেখিয়ে ) এই ফোটো কার চেনো? | 
-দীনেশের । | 
-তাঁর পুরো নাম কী? ূ 
দীনেশচন্দ্র রায় । | 
(ছু জোড়া জুতো দেখিয়ে ) এগুলো কার? | 
-এক জোড়। আমার, অন্য জোড়া দীনেশের ৷ 
- কোথায়, কখন তোমরা জুতো ফেলে গিয়েছিলে ? ূ 
_বোমা ছোড়ার দশ-পনেরো মিনিট আগে একটা! গাছতলায় 
রেখে দিয়েছিলাম ! ; 
-এই ব্যাগটা চিনতে পারো? 
_পারি। 
_ কোথায় এটা রেখে এসেছিলে ? 
_ধর্মশালায় পশ্চিম-জানলামুখো একটা ঘরের মধ্যে । 
- তখন কি ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে এসেছিলে? 
_হ্যা। 
"= ব্যাগটা এনেছিলে কেন? 
।_(বামা বয়ে আনার জন্যে । 
_-ব্যাগের মধ্যে তুলো ছিল কেন? 
_তুলো! দিয়ে বোম! জড়ানো ছিল? 
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__এই টিনের কৌটোটা! কোথায় ফেলে রেখে এসেছিলে? 
মাঠের মধ্যে। 

--এটার কী দরকার ছিল ? 

বোমা এর ভেতরেই ছিল ? 

--এই কাপড়টা চিনতে পারে৷? 
হ্যা, এতেই বোমা জড়ানো ছিল । 
এই রিভলবার দুটো চিনতে পারে? 
হয ] 

-_-আর এই কাট্রিজ গুলো? 

হ্যা। 

-_এই পিস্তলটি চেনো ? 


শুনেছিলাম দীনেশের সঙ্গে একটি পিস্তল ছিল, কিন্তু আমি 


আগে তা দেখি নি। রেলওয়ে স্টেশনে উডম্যান সাহেবের কাছে 


জবানবন্দী দেবার সময়ে ওটা আমি প্রথম দেখেছিলাম । 
=-কনস্টেবল ফিয়াজউদ্দীন আর. তহশীলদার খাঁর এজাহার 


শুনেছ কি? তারা বলেছে, ঘটনার আগে না-কি তারা তোমাকে 


ও দীনেশকে ক্লাবের ধারে দেখেছিল--এটা কি সত্যি ? 


হ্যা, সত্যি। 

__তারা যে-এজাহার দিয়েছে তা কি ঠিক 1 
না) পুরোটা ঠিক নয়। 

--তাদের এজাহারের কোন্‌ কোন্‌ অংশ দি ? 


--তারা বলেছে, বোমা ফাটার সময়ে তার! জজকোর্ট রোডে ছিল 


না। অন্য কোথাও-ছিল। এটা মিথ্যে । আসলে তারা এ রোডেই 


ছিল। আমি তাদের একটা সেতুর ওপর বসে থাকতে দেখেছি। 
তোমার গ্রেপ্তার সম্পর্কে শিবপ্রসাদ মিশ্র ও ফতে সিং যে 
এজাহার দিয়েছে তা কি সত্যি? 


_ সবটা সত্যি নয়, কিছু কিছু মিথ্যেও আছে। 
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কোন্‌ কোন্‌ অংশ মিথ্যে ? 

__তার! বলেছে, ছোট রিভলবারটা আমার হাত থেকে জোর 
করে কেড়ে নিয়েছে। আসলে তা নয়, সেটা আমার পকেটেই ছিল। 

__তুমি সেটা পকেট থেকে বের কর নি? 

_না। 

__দীনেশের সঙ্গে পরিচয় সম্পর্কে আগে যা বলেছিলে, এখনো 
কি তাই বলবে? 

_না। আমি বলেছিলাম, দীনেশের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ 
হয় হাওড়া স্টেশনে, তার আগে আর কোথাও সাক্ষাৎ হয় নি। এ 
কথ! ঠিক নয় । 

_-কত দিন যাবৎ তাকে চিনতে ? 

_ প্রথম তার সঙ্গে দেখা হয় যুগান্তর অফিসে এখানে আসার 
পাঁচ সাত দিন আগে। 

_ষুগান্তর অফিসে গিয়েছিলে কেন? 

_মেদিনীপুরে আমি যুগান্তর বিক্রি করতাম । যুগান্তরের বিরুদ্ধে 
একটা মামলার পর থেকে কাগজ নিয়মিতভাবে পেতাম না। তার 
কারণ জানবার জন্যেই যুগান্তর অফিসে গিয়েছিলাম । 

- --সেখানে দীনেশের সঙ্গে তোমার কী কী কথা হয়? 

_ধুগান্তর অফিসে যাবার দিন দু-তিন পরে. একদিন খেতে 
বসেছি, এমন সময় দীনেশ আসে। সে আমার পরিচয় জানতে চায়। 
কিছুদিন আগে মেদিনীপুরে আমার বিরুদ্ধে একটা রাজনৈতিক মামলা 
হয়। তাই নাম বলতেই সে আমাকে চিনতে পারে ॥ নানা কথা- 
বাত্ণার পর দীনেশ আমাকে একটি; কাজ-করে দেবার অনুরোধ 
জানায়। গোড়ার আমি রাজী হই নি, কিন্তু সে আমায় উৎসাহিত 
করতে থাকে। শেষে, শুক্রবার: দিন বেলা তিনটের সময় হাওড়া 
স্টেশনে দেখা করতে বলে। সেখানেই সে.আমার কাছে কিংসফোড- 
সাহেবকে হত্যার প্রস্তাব করে। 
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তার কথায়, তুমি রাজী হয়েছিলে ? 

_ হ্যা, নানাভাবে বোঝাবার-পর আমি রাজী হই! 

__দীনেশ তোমাকে কী কী বলতে নিষেধ করেছিল ? 

_রিভলবার কোথায় পেয়েছি, তা কাউকে বলতে নিষেধ 
করেছিল। বলেছিল -_ প্রয়োজন হলে আমি যেন অমূল্যরতন দাসের 
নাম বলি। 

--সে তোমাকে আর কিছু বলতে নিষেধ করেছিল? 

_ হ্যা, বলেছিল, আমি যেন তার কথা কাউকে কিছু ন! বলি। 
প্রয়োজন হলে একথাই যেন বলি যে, যুগান্তর পড়ে এবং বিশিষ্ট 
নেতাদের বক্তৃতা শুনেই আমি এ পথে এসেছি । 

--তোমার আর কিছু বলার আছে? 

_না। 

_তুমি স্বেচ্ছায় এই জবানবন্দী দিচ্ছ ? 

কা 

ক্ষুদিরামের বিবৃতি-ছুটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ছুটির মধ্যে বেশ 
পার্থক্য রয়েছে। এর কারণ হুল প্রফুল্ল চাকী। প্রথম বিবৃতি 
দেবার সময় ক্ষুদিরাম চেয়েছিলেন সব দায়িত্ব নিজের কাধে নিয়ে 
প্রফুল্পকে সবরকমে আড়াল করে রাখতে। দ্বিতীয় বিবৃতি দেবার 
সময় তিনি আর সে-চেষ্টা করেন নি। কারণ, প্রফু্প তখন সব বিচারের 
বাইরে চলে গেছেন । 

এর পর আসল বিচার শুরু হল ৯ই জুন তারিখে মজঃফরপুরের 
অতিরিক্ত সেদন জজ মিঃ কনডফের আদালতে । সরকার পক্ষে 
মামলা চালাবার ভার পড়ল ব্যারিস্টার মিঃ মান্নুক আর সরকারী 
উকিল বিনোদবিহারী মজুমদারের ওপর । আর ক্ষুদিরামের পক্ষে 
স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন মজঃফরপুরের উকিল কালিদাস বস্থ আর 
রংপুরের সতীশ চক্রবর্তী ও নৃপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী । 

১০ই জুন তারিখে উকিল সতীশচন্দ্র চক্রবতী আদালতের অনুমতি 
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নিয়ে ক্ষুদিরামকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন । সঙ্জীবনী পত্রিকার 
পাতা থেকে আমরা তা নীচে তুলে ধরছি । 

“সতীশবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ক্ষুদিরাম অবিচলিতভাবে বলিতে 
লাগিল £ 

মেদিনীপুর শহরে আমার বাড়ি । আমার বাপ, মা, ভাই, কাকা 
বা মামা কেহ নাই। কেবল আমার এক বোন আছেন । তার 
অনেকগুলি ছেলেমেয়ে আছে । বড়টির বয়স আমার মতোই হইবে | 

বাবু অমৃতলাল রায়ের সহিত দিদির বিবাহ হইয়াছে । তিনি 
মেদ্দিনীপুরে জজের হেডক্লার্ক। ইহারাই আমার একমাত্র স্বজন । 

বাবু অবিনাশচন্দ্র বস্তু নামে আমার এক পিসতুতো ভাই আছেন । 
তিনি আমার তত্ববা্তা লন না। 

আমি এনট্রান্স স্কুলের ২য় শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়াছি। ২।৩ বৎসর 
হইল পড়া ছাড়িয়াছি। পড়া ছাড়িয়াই স্বদেশী আন্দোলনের কাজ 
করিতে আরম্ভ করি। সেই সময় হইতে আমার ভগিনীপতি 
অমুতলালবারু আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন । 

আমার মা নাই। বাবা ১০১১ বছর হইল মারা! গিয়াছেন। 
আমার. বিমাতা জীবিত আছেন। তিনি তাহার ভাই সুরেন্দ্রনাথ 
ভঞ্জের নিকট থাকেন। স্ুরেন্দ্রনাথ ভগ্জ কি করেন, কোথায় থাকেন, 
তাহা আমি জানি ন।। 

তুমি কাউকে দেখিতে চাও কি? 

-_হা'যা, একবার মেদিনীপুর দেখিতে চাই, আমার দিদি ও তাঁর 
ছেলেমেয়েকয়টিকে দেখিতে চাই । 

তোমার মনে 5... 

না; কিছু না। 

তোমার কোনো আত্মীয়ের নিকট কোনোখবর দিতে বা 
তাহাদের কাহাকেও তোমাদের পক্ষের সাহায্যের জন্য: এখানে 
আনিতে বলিতে চাও ? 
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_ না, তাহাদের কাছে কোনো খবর পাঠাইতে আমার ইচ্ছা 
নাই ৷ যদি তাহারা ইচ্ছা করেন, আসিতে পারেন । 

-_জেলে তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয়? 

__একরপ ভালোই । জেলের খাবারটা খারাপ, আমার সহ্য 
হয় না। তাতেই আমার শরীর খারাপ হইয়াছে । ইহা ছাড়া আর 
কোনো খারাপ ব্যবহার করে না। একটা নির্জন ঘরে আমাকে দিন- 
রাত বন্ধ করিয়া রাখে ; কেবল একবার স্নানের সময় আমাকে বাহিরে 
আসিতে দেয় । একা থাকিতে থাকিতে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। 
আমাকে কোনে খবরের কাগজ বা বই পড়িতে দেয় না--পাইলে বড় 
ভালো হয় হয়। 

__ তোমার মনে কোনোরূপ ভয় হয় কি? 

ভয়ের কথা শুনিয়া ক্ষুদিরাম হাসিয়া ফেলিল। হাসিয়া উত্তর 
করিল -কেন ভয় করিব ? 

_-তুমি গীতা পড়িয়াছ ? 

_ হাযা» পড়িয়াছি। 

__তুমিকি জান যে, তোমাকে বাঁচাইবার জন্য রংপুর হইতে 
আমরা কয়েকজন উকিল আনিয়াছি? তুমি তো পূর্বেই তোমাকে 
অপরাধী বলিয়া স্বীকার করিয়াছ।” 

নির্ভীক ক্ষুদিরাম মস্তক উন্নত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল--কেন 
স্বীকার করিব না? 

সকলে স্তম্ভিত হইলেন । : সতীশবাবু বলিলেন_“ক্ষুদিরাম, 
ভগবানকে স্মরণ কর।” 

মামলার শেষের দিকে --১৩ই জুন ভারিখে--সওয়াল করতে উঠে 
কালিদাস বন্ধু নানা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, প্রফুল্ল চাকীই 
বোমা ছুড়েছিল, ক্ষুদিরাম নন। তিনি শুধু প্রফুল্লের সঙ্গী ছিলেন। 
এ অবস্থায় ক্ষুদিরামের চরম দণ্ড হতে পারে না। বরং তার বয়সের 
কথ। বিবেচনা করে কিছুটা লঘু দণ্ড দেওয়া যেতে পারে। 
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pee ইত 


কিন্তু সে-যুক্তি অগ্রাহ্য হল। জজসাহেব রায় দিলেন-_ভারতীয় 
দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে মিসেস ও মিস কেনেডিকে সজ্ঞানে 
হত্যা করার জন্যে ক্ষুদিরাম বস্থুর ফাসির হুকুম হলো। 
দণ্ডাজ্ঞা শুনে মৃতু হাসলেন ক্ষুদিরাম ৷ 
বিচারকের কাছে এটা অবিশ্বাস্য । নিজের মৃত্যুদণ্ড শুনে হাসতে 
পারে কেউ,_এ তার কল্পনারও বাইরে । ভাবলেন ক্ষুদিরাম হয় তো 
দণ্ডাজ্ঞার মানে বুঝতে পারে নি। তাই তাকে প্রশ্ন করলেন, “তোমার 
প্রতি যে- দণ্ডাদেশ দেওয়া হল তা বুঝতে পেরেছ ?” 
ক্ষুদিরাম তেমনি হাসিমুখে বললেন, “বুঝেছি।” 
জজ বললেন, “যদি তুমি হাইকোর্টে আপীল করতে চাও তা হলে 
সাত দিনের মধো আপীল করতে হবে ।” 
ক্ষুদিরাম বললেন, “এখানে সকলের সামনে আমার কিছু বলার 
আছে। যদি আমাকে অনুমতি দেওয় হয়, তা হলে বোমা কী করে 
তৈরী করতে হয় তা শুনিয়ে যাই ।” 
বিচারক ব্যস্তসমস্ত হয়ে আদেশ দিলেন, “একে এখুনি এখান 
থেকে জেলে নিয়ে যাও।” বলেই তিনি এজলাস ছেড়ে বেরিয়ে 
গেলেন। 
কিন্তু কালিদাসবাবু তখনো হাল ছাড়লেন না ক্ষুদিরামকে অনেক 
বুঝিয়ে তাকে দিয়ে আগীলের জন্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে সই 
করিয়ে হাইকোর্টে আগীল করলেন । 
হাইকোর্টের রায় বেরোল ১৩ই জুলাই। সেই একই রায় ৷ 
ফাসিতে মৃত্যু ! 
তারপরেও কালিদাসবাবু. আবেদন করলেন বড়লাটের কাছে। 
কিন্ত সেই আবেদনও অগ্রাহ হল। 
তখন ফাসির দিন ধার্য হল ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট । 
মজঃফরপুরের ‘বেঙ্গলী’ কাগজের সংবাদদাতা উপেন্দ্রনাথ সেন ও 
ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন আইনজীবী আবেদন 
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জানালেন যে, হিন্দুমতে শবদাহ সংকার করার জন্যে ফাঁসির সময় 
তারা উপস্থিত থাকতে চান, তাদের সেই অনুমতি দেওয়া হোক। 

অনুমতি পেলেন মাত্র দুজন--উপেন্দ্রনাথ সেন ও ক্ষেত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । 

ক্ষুদিরামের ফাসির অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী উপেন্দ্রনাথ সেন তার 
একটি নিবন্ধে এ সম্বন্ধে লিখেছেন £ 

“১১ই আগস্ট ফাঁসির দিন ধার্য হইল । আমরা দরখাস্ত দিলাম 
যে, ক্ষুদিরামের ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকিব এবং তাহার মৃতদেহ 
হিন্দুমতে সংকার করিব ৷” 

উডম্যান সাহেব আদেশ দিলেন, দুইজন মাত্র বাঙ্গালী ফাসির 
সময় উপস্থিত থাকিবে, আর শবদেহ বহন করিবার জন্য বারোজন ও 
শবের অন্ুগমনের জন্য বারোজন থাকিবে । ইহারা কর্তৃপক্ষের নিদিষ্ট 
রাস্তা দিয়া যাইবে । 

জেলে ফাসির সময় উপস্থিত থাকিবার জন্য আমি এবং উকিল 
কষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমতি পাইলাম । আমি তখন ‘বেঙ্গলী’ 
কাগজের স্থানীয় সংবাদদাতা 1*..-** 

আমি অতি গোপনভাবে বাড়িতে বসিয়া একটি বাঁশের খাটিয়া 
প্রস্তুত করাইলাম ৷ যেখানে মাথা থাকিবে সেখানে ছুরি দিয়া কাটিয়া 
“বন্দে মাঁতরম্‌' লিখিয়া দিলাম । 

ভোর ছয়টায় ফাসি হইবে । পাঁচটার সময় আমি গাড়ির মাথায় 
খাটিয়াখানি ও আবশ্যকীয় সংকারের বস্ত্রাদি লইয়া জেলের ফটকে 
উপস্থিত হইলাম । দেখিলাম, নিকটবর্তী রাস্তা লোকে লোকারণ্য। 
ফুল লইয়া বহু লোক দাড়াইয়া আছে। 

সহজেই আমরা ছুইজনে জেলের ভিতরে প্রবেশ করিলাম । 
ঢুকিতেই একটি পুলিস কর্মচারী প্রশ্ন করিলেন, ‘বেঙ্গলী’ কাগজের 
সংবাদদাতা কে? 

আসি উত্তর দিলে হাপিয়! বলিলেন “আচ্ছা, যান ভিতরে " 
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দ্বিতীয় লৌহদ্ধার উন্মুক্ত হইলে আমর! জেলের আঙিনায় প্রবেশ 
করিলাম। দেখিলাম, ডানদিকে একটু দূরে প্রায় ১৫ ফুট উচুতে 
ফাসির মঞ্চ । | 

দুই দিকে দুইটি খু"টি আর একটি মোটা লোহার রড় বা আড় 
দ্বারা যুক্ত, তারই মধ্যন্থানে বাঁধ মোটা একগাছি দড়ি ঝুলিয়া আছে, 
তাহার শেষ প্রান্তে একটি ফাস। 

একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলাম, ক্ষুদ্িরামকে লইয়া আসিতেছে 
চারজন পুলিস । কথাট। ঠিক বলা হুইল না। ক্ষুদিরামই আগে 
আগে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া যেন সিপাহীদের টানিয়া আনিতেছে। 

আমাদের দেখিয়া একটু হাসিল । সরান সমাপন করিয়া আসিয়া- 
ছিল। শেষে শুনিয়াছি, খুব প্রতাষে উঠিয়া স্থান করিয়। কারাবাস- 
কালীন বধিত চুলগুলি আঙ্গুল দিয়! বিশ্বস্ত করিয়া নিকটবর্তী দেব- 
মন্দির হইতে প্রহরী কর্তৃক সংগৃহীত চরণামৃত পান করিয়া 


ছুইখানি পিছনে আনিয়া রজ্জুবদ্ধ করা হইল । একটি সবুজ রঙের 
পাতলা টুপি দিয়া! তাহার গ্রীবামূল অবধি ঢাকিয়া দিয়া গলায় ফাসি 
লাগাইয়া দেওয়া হইল। 

ক্ষুদিরাম সোজা হয়! দাড়াইয়া রহিল। এদিকে ওদিকে একটুও 
নড়িল না। উডম্যান সাহেব ঘড়ি দেখিয়া একটি রুমাল  উড়াইয়া 
দিলেন। একটি প্রহরী মঞ্চের একপ্রান্তে অবস্থিত একটি হাণেল 
টানিয়া দিল। 

ক্ষুদিরাম নীচের. দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল কেবল কয়েক 
সেকেণ্ড ধরিয়া উপরের -দড়িটি একটু নড়িতে লাগিল। তারপর 
সব স্থির। 
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নী | মাল রা টি 


দুইজন বাঙ্গালী যুবক ডাক্তার আসিয়া খাটিয়া ও নৃতন বস্তু লইয়া 
গেলেন । 

নিয়ম অনুসারে কালির পর শ্রীবার পশ্চাৎ দিকে অগপ করিয়া 
দেখা হয় থে, পড়ামাত্র মৃত্যু হইয়াছিল কি না। ডাক্তার ছুইটি সেই 
অস্ত্র করা স্থান সেলাই করিয়া, ঠেলিয়া বাহির হওয়া জিহ্বা ও চক্ষু 
যথাস্থানে বসাইয়া নৃতন কাপড় পরাইয়া॥ দুইজনে খাটিয়া ধরিয়া 
মৃতদেহটি জেলের বাহিরে আমাদের দিয়া গেলেন । 

কর্তৃপক্ষের আদেশে আমরা নিদ্দিষ্ট রাস্তা দিয়া শ্মশানে চলিতে 
লাগিলাম। 

রাস্তার ছুই পাশে কিছুদূর অন্তর পুলিস প্রহরী দাড়াইয়া 
আছে। তাহাদের পশ্চাতে শহরের অগণিত লোক ভিড় করিয়া 
আছে। 

অনেকে শবের উপর ফুল দিয়া গেল৷ ন্মশানেও অনেক ফুল 
আসিতে লাগিল।  সাব-ইন্স্পেকটরের নেতৃত্বে বারোজন পুলিস 
স্মশানের একপ্রান্তে বসিয়া রহিল । 

চিভারোহণের আগে সান করাইতে গিয়া ক্ষুদিরামের মৃতদেহ 
বসাইতে গেলাম । 

দেখিলাম, যন্তকটি মেরুগুচ্যুত হইয়। বুকের উপর কুলিয়া 
পড়িয়াছে। ছুঃখ-বেদনা-ক্রোধে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মাথাটি ধরিয়া 
রাখিলাম। বন্ধুগণ স্সান শেষ করাইলেন। 

তারপর চিতায় শোয়ানো হইলে রাশীকৃত ফুল দিয়! মৃতদেহ সম্পূর্ণ 
ডাকিয়া দেওয়া হইল । কেবল উহার হাস্তোজ্জল মৃখখানি অনাবৃত 
রহিল । 

দেহটি ভস্মীভূত হইতে বেশী সময় লাগিল না। চিতায় আগুন 
নিভাইতে গিয়া প্রথম কলসী জল ঢালিতেই তপ্ত ভন্মরাশির খানিকটা 
আমার চক্ষে আসিয়া পড়িল। তাহার জন্য জ্বালা-যন্ত্রণণ ভোগ 
করিবার মতো মনের অবস্থা তখন ছিল না। 
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আমরা শ্বাশান-বন্ধুগণ স্নান করিতে নদীতে নামিয়া গেলে পুলিস 
প্রহরিগণ চলিয়া গেল। তখন আমরা সমস্বরে “বন্দে মাতরম্ বলিয়া 
মনের ভার খানিকটা লঘু করিয়া যে যাহার বাড়ি ফিরিয়া অসিলাম । 
সঙ্গে লইয়া আসিলাম একটি টিনের কৌটায় কিছু চিতাভন্ম কালিদাস 
বাবুর জন্তা'** | 
ক্ষুদিরামের দেহভম্ম-দগ্ধ শ্বেতচিহ্নটি আমার বুকের উপর এখনও 
রহিয়াছে, আর বুকের ভিতরে অয্লান আছে তাহার হাস্তোজ্জল কচি 
মুখখানি |” 
সেদিন অজ্ঞাত লোককবি যে-গান বেঁধেছিলেন তার শেষের দিকে 
আছে ঃ 
“দশমাস দশদিন পরে 
ক্ষুদিরাম তোর আসবে ফিরে, (মাগো) 
£তখন ) চিনতে যদি না পারো মা গো।, 
দেখবে গলায় ফাঁসি ॥” 
ক্ষুদিরাম কি আবার এসেছিলেন? নিশ্চয়ই। ক্ষুদিরাম তো 
একটি বিশেষ তরুণ নন। দেশের জন্যে নির্ভয়ে যিনি মৃত্যুবরণ করতে 
পারেন, তিনিই ক্ষুদিরাম । দেশে দেশে যুগে যুগে যার! এমনি প্রাণ 
দিয়েছেন, প্রাণ দিচ্ছেন, প্রাণ দেবেন--তারাই ক্ষুদিরাম ৷ ক্ষুদিরাম 
তাই মৃত্যুহীন প্রাণ । 
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কানাইলাল দত্ত ও মাত্যেননাথ বনু 


কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ ৷ পরম্পর অবিচ্ছেদ্য ছুটি নাম। 
একজনের কথা উঠলেই আর-একজনের কথা এসে পড়ে। কিন্তু কে 
তারা? আগে তাদের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া যাক। 

কানাইলাল ছিলেন চন্দননগরের দ্যুপ্লে কলেজের ছাত্র । সেই 
কলেজের অধ্যাপক ছিলেন চারুচন্দ্র রায় ৷ চারুচন্দ্র ছিলেন মনেপ্রাণে 
বিপ্লবী। তিনি কয়েকজন 
ছাত্রকে গোপনে বিপ্লবমন্ত্রে 
দীক্ষা দিয়েছিলেন । কানাই- 
লাল ছিলেন তাদের 
অন্যতম । ছাত্ররা গোপনে 
লাঠি খেলতেন, মুষ্টিযুদ্ধ 


করতেন । এসব ব্যাপারে 
কানাইলাল হয়ে উঠেছিলেন 
সবচেয়ে নিপুণ । : I ) | 

কানাইলাল শুনেছিলেন, কলকাতায় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ একটি 
গুপ্ত সমিতি গঠন করেছেন। তিনি ঠিক করলেন, যেমন করে 
হোক ঢুকতেই হবে সে-সমিতিতে। 

সেই সমিতির একজন পাণ্ডা ছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
আগে তিনি চন্দননগরে স্কুল-মাস্টারি করতেন। উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে 
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বন্ধুত্ব ছিল কানাইলালের বড় ভাই আশুতোষ দত্তের। সেই সুত্রে 
কানাইলাল উপেন্দ্রনাথকে নাছোড়বান্দা হয়ে ধরে পড়লেন । 
বারীন্দ্রকুমারের গুপ্ত সমিতির সভ্য তাকে করতেই হবে ॥ তার আগ্রহ 
দেখে বারীন্দ্রকুমারও রাজী হলেন তাকে দলে নিতে । চন্দননগর ছেড়ে 
কানাইলাল চলে এলেন মুরারিপুকুরের বাগানে । 
প্রথমে তাকে পাঠানো হল চট্টগ্রামে একটা গুপ্ত সমিতি গড়ে 
(তোলবার জন্যে । সেখানে কুলীদের সঙ্গে মিশে কাজ করতে হত 
তাকে । কুলীর বেশেই কাজ করতেন কানাইলাল। কিন্তু তার 
চশম। হয়ে দাড়াল কাজের অন্তরায়। তাই কিছুদিন. পরেই তিনি 
চলে এলেন কলকাতায় । 
মুরারিপুকুরের আস্তানা ছাড়াও বারীন্দ্রকুমারের আর-একটি 
আসন্তান। ছিল বাগবাজীরের ১৫নং গোপীমৌহন দত্ত লেনে । বোমা 
তৈরী হত সেখানে । কানাইলাল রয়ে গেলেন সেই আস্তানায় । 


আর সত্যেন্দ্রনাথ ? 

বাঙলায় বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতির পত্তন হয় ১৯০২ সালে। 
অরবিন্দই পত্তন করেছিলেন সে-সমিতির । 

কলকাতার আপার সাকুঁলার রোড়ে পি. মিত্রের বাড়িতেও গড়ে 
ওঠে এ সমিতির একটি আস্তানা । সেখানকার অধিনায়ক ছিলেন 
যতীন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার শিষ্য ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ আর 
অরবিন্দের ভ্রাত| বারীন্দ্রকূমার |. মতভেদের দরুন : মিত্র-বাঁড়ির 
বিপ্লবীরা কিছুট। আলাদা হয়ে পড়েন । বারীন্দ্রকুমার আলাদা সমিতি 
গড়ে তোলেন মুরারিপুকুরে, আর সত্যেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরে | 

মেদিনীপুর শহরের একপ্রান্তে সত্যেন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন 
বৈপ্লবিক সমিতি । এ কাজে তিনি সঙ্গী পেয়েছিলেন হেমচন্দ্র 
কানুনগোকে । হেমচন্দ্ৰ ফ্রান্স থেকে বোমা তৈরির পদ্ধতি শিখে 
এসেছিলেন । এসেই যোগ দিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে । 
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/ 

কলকাতা ছেড়ে এলেও সত্যেন্দ্রনাথ যোগ রক্ষা করে চলেছিলেন 
বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে । প্রয়োজন হলে মেদিনীপুর থেকে কর্মীও 
পাঠাতেন কলকাতায় ৷ কিংস- ৃ 
ফোর্ডকে মারবার কথা ঠিক 
হলে মেদিনীপুর থেকে তিনিই 
তার দীক্ষিত শিষ্য ক্ষুদিরামকে 
পাঠিয়েছিলেন মুরারিপুকুরের 
আস্তানায় ৷ 


এবার চলে আসি আসল 
কথায়। 

ক্ষুদিরামের বোমার কথা 
আগেই বলা হয়েছে! সেই 
বৌমা এক বিষম আতঙ্ক 
_ জাগিয়ে তুলেছিল ইংরেজ-শীসকের মনে । তাদের সন্দেহ হল, 
বাঙালীর! কি তবে বিপ্লবী হয়ে উঠল? বাঙলায় কি তবে এমনি 
আরো বোমা তৈরী হচ্ছে? 

বোমার খোঁজে তারা তোলপাড় -করতে লাগল সারা বাঙলা । 
ফলে ৮নং গ্রে 'ষ্ট্রীটের বাড়ি থেকে ধরা পড়লেন অরবিন্দ, ৩২নং 
মুরারিপুকুরের বাগানবাঁড়ি থেকে বারীন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
উল্লাসকর দত্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি; ১৫নং গোপীমোহন দত্ত 
লেনের বাড়ি থেকে কানাইলাল দত্ত, ৩৮।৪রাজা নবকান্ত গ্রীট থেকে 
হেমচন্দ্ৰ দাস ; কলকাতার আরো নানা জায়গা থেকে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত. 
ধরণী গুপ্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য ; মেদিনীপুর থেকে সত্ন্দরনাথ বস্তু ; 
শ্রীরামপুর থেকে নরৈন্দ্রনাথ গোস্বামী ; অন্যান্য স্থান থেকে যতীন্দ্ৰ 
বন্দ্যোপাধ্যার, টারুচন্দ্র রায়, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি । এই 
ঘটন। ১৯৮ সালের মে মাসের । চা 


২৯ 


এর পরেই শুরু হল এঁতিহাসিক আলিপুর বোমার মামলা । 

ওঁ মামল। চালাবার সময় পুলিস প্রাণপণে চেষ্টা করছিল _ 
বিপ্লবীদের মধ্যে কাউকে যদি রাজসাক্ষী দাড় করানো যায়। সফলও 
হয়েছিল তারা সে-কাজে। নরেন গোসাই করলে বিশ্বাসঘাতকতা, 
হয়ে দাড়াল রাজসাক্ষী। 

নরেন গোসাই ছিল শ্রীরামপুরের জমিদার-পরিবারের ছেলে । 
তার সম্বন্ধে “কারাকাহিনী” গ্রন্থে অরবিন্দ লিখেছেন “গোসাই 
অতিশয় সুপুরুষ _লগ্থা, ফর্সা, বলিষ্ঠ, পুষ্টকায় । কিন্তু তাহার চোখের 
ভাব কুবৃত্তিপ্রকাশক ছিল, কথায়ও বুদ্ধিমন্তীর লক্ষণ পাই নাই। এ 
বিষয়ে অন্য যুবকদের সঙ্গে তাহার বিশেষ প্রভেদ ছিল । 

গোসাইয়ের কথা নির্বোধ লঘুচেত! লোকের কথার ন্যায় হইলেও 
তেজ ও সাহসপূর্ণ ছিল। এইরূপ লোকই ্যাপ্রভার হয় ।” 

জানা যায়, নরেন গোসীই না কি প্রথমে ধরা পড়ে নি। বারীন্দ্র- 
কুমার পুলিসের কাছে একটি স্বীকারোক্তি করেন, তখনই না কি 
নরেনের নামোল্লেখ করেন ।- ফলে, নরেনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং 
মনের ঝাল মেটাবার উদ্দেশ্যেই সে রাজসাক্ষী হয়। 

বারীন্দর্রের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে বিপ্লবী-মহলে যথেষ্ট বিতর্কের ঝড় 
ওঠে । আমরা সেই বিতর্কের মধ্যে ন! গিয়ে এসম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধকার 
গিরিজাশংকর রায়চৌধুরীর একটি মন্তব্য শুধ তুলে ধরছি ঃ 

“নরেন গোসাইয়ের- অপরাধ স্বীকার আর বারীন্দ্রের অপরাধ 
স্বীকারের মধ্যে দেখ! যায় যে, বারীন্দ্র মরণভীরু জাতিকে মরিতে 
শিখাইবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে গিয়াছিলেন, আর নরেন গোসাই 
সবনুদ্ধ দলটিকে ফাসিকাষ্ঠে বুলাইয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন” 

যাই হোক, নরেনের রাজসাক্ষী হবার নিপু জল 
বিপ্লবীদের কানে যেতেই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ঘরভেদী বিভীষণের 
বিশ্বাসঘাতকতার চরম সাজা দিতেই হবে । 
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সক কিন্ত কোথায় পাবেন তারা নরেন গোসাইকে ? সতর্ক পুলিম 
_.. তাকে আগেই সরিয়ে দিয়েছিল জেল-হাসপাতালের এক ইউরোপীয়ান 
ওয়ার্ডে । 
= এদিকে বারীন্দ্রকুমার জেল ভেঙে পালাবার একটা ফন্দি 
 আটছিলেন। অনেক চেষ্টা করে কয়েকটা পিস্তলও জেলের মধ্যে 
আনানো হল। 

কিন্ত সত্যেন্দ্রনাথ, হেম দাস, আর উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়--এ'রা 
ঠিক করলেন, নরেনকে জেলের মধ্যেই খতম করতে হবে । আর তা 
করবার ভার তুলে নিলেন সত্যেন্দ্রনাথ নিজে । বারীন্দ্রকুমার তার 
বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারলেন না । 

সতোন্দ্রনাথের বুদ্ধি ছিল অতি প্রথর। তার হাঁপানির অসুখ 
ছিল। সেই অস্ুখটা খুব বেড়ে গেছে । এই ভান করে তিনি ১৯০৮ 
সালের ২৭শে জুলাই জেল-হাসপাতালে ভতি হলেন । 
কিন্ত হাতিয়ারের কী হবে ? 
হেম দাস তারও ব্যবস্থা করলেন। বারীন্দ্রের আনা ছুটি পিস্তল 
হস্তগত করলেন তিনি । ফলমূল দেবার নাম করে একটি পিস্তল 
প্রথমে কাপড়ে জড়িয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল সত্যোন্দ্রনাথের কাছে। 
অতি বিশ্বস্ত কানাইলাল তা পৌছে দিয়ে এলেন। কিন্ত ভেতরে কী 
আছে জানতে পারলেন না। 

দ্বিতীয় পিস্তলটি যখন পৌছে দিতে গেলেন, তখনই ব্যাপারটা 
__ জানতে পারলেন কানাইলাল$ সত্যোন্্রনাথের কাছে পৌছেই জেদ 
ধরলেন, নরেন গোসীইকে খতম করার ব্যাপারে তাকেও সঙ্গে নিতে 
হবে ।- তার জেদের কাছে হার মানতে হল সত্যেন্দ্রনাথকে । শেষে 
. ছু'জনে মিলে একটা প্ল্যান তৈরী হ’ল । 
১: সেই প্ল্যান অনুসারে পুলিস-কর্তৃপক্ষকে সত্যেন্দ্রনাথ জানালেন, 
_ নরেনের সঙ্গে তিনিও রাজসাক্ষী হতে চান।  ১লা সেপ্টেম্বর মামলার 
তারিখে বিবৃতি দিতে চান ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে! তবে তার আগে 
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নরেন -গোসাইয়ের সঙ্গে তার একটু আলাপ-আলোচনা কর! দরকার 
যাতে ছু'জনের বিবৃতি ছু'রকম না৷ হয়ে যায় । 

পুলিস-কর্তৃপক্ষ তো আহ্লাদে আটখানা। একজনের জায়গায় 
দু'জন রাজসাক্ষী পেলে তো আরো জোরদার হবে মামলা । তারা 
রাজী হয়ে গেল। ১ল1 সেপ্টেম্বরই নরেনকে নিয়ে যাওয়া হবে 
সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। 

এদিকে ৩১শে আগস্ট সন্ধ্যায় দেখা গেল, কাঁনাইলাল তার সেলে 
ভীষণভাবে কাতরাতে শুরু করেছেন । পেটে অসঙ্া যন্ত্রণা । 

খবর পেয়ে জেলের ডাক্তার ছুটে এলেন। তীর ব্যবস্থামতো 
কানাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হল জেল-হাসপাতালে । 

চলা সেপ্টেম্বর নরেন গৌসাইকে নিয়ে আসা হল সত্যেন্্রনীথের 
কাছে। -ছ্বজনে মিলে একটা বিবৃতি তৈরি করবেন এর উদ্দেশ্য ৷ 
সঙ্গে সতর্ক প্রহরী হিগিন্স্‌ ও আর একজন ইংরেজ ওয়ার্ডার । 

সত্যেন্দ্রনাথ জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন, দাত মীজবার 
অছিলায় কানাইলাল সিঁড়ির নীচে দাতন নিয়ে ব্যস্ত। এটাই 
সংকেত যে, কানাইলালও প্রস্তুত ৷ 

দু-একটা কথার পর সত্যেন্দ্রনাথ হিগিন্সকে বললেন, “তোমার 
সঙ্গীটিকে নিয়ে একটু বাইরে গিয়ে দাড়াও না। আমাদের মন খুলে 

কথা বলতে দাও ৷” 

= সত্যিই তো; একটু নিরিবিলি ন! হলে মনের কথা বিনিময় হবে 
কী করে? হিগিন্স্‌ তার সঙ্গীটিকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । 

দু-একটা কথার পরই সত্যোন্্রনাথের হাতে পিস্তল গর্জে উঠল 
হতচকিত নরেন একহাতে উরু চেপে ধরে, পাগলের মতো ছুটতে 
লাগল । 

পিস্তলের আওয়াজ শুনেই কানাই উদ্যত পিস্তল হাতে নিয়ে 
ছুটলেন দোতলার দিকে । উঠেই দেখলেন, হিগিন্সের সঙ্গে জোর 
ধস্তাধস্তি চলছে সত্যেন্দ্রনাথের | 
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কিন্তু শিকার কোথায়? নরেন গোসাই? দ্বিতীয় ইংরেজ 
প্রহরীটির দিকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরে হুংকার দিয়ে উঠলেন কানাইলাল, 
“গোসাই কোথায় শীগগীর বল।” 

সেই রুদ্র মুক্তি দেখে ভয়ে কাপতে কাপতে প্রহরীটি আঙুল তুলে 
অফিস ঘরের দিকে দেখিয়ে দিলে | 

বিছ্যুৎ-বেগে সি'ড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলেন কানাইলাল। 

এ তো খোঁড়াতে খোঁড়ীতে পালাচ্ছে বেইমানটা। সঙ্গে সঙ্গেই 
কানাইলালের হাতের পিস্তল গর্জে উঠল। গুলি খেয়ে স্সানাগারের 
লাগাও একটা নর্দমার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল নরেন গোসাই। 

ওদিকে সত্োন্দ্রনাথের একটা গুলি লেগেছিল হিগিন্সএর 
কবজিতে। সে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল সত্যেন্্রনাথকে | ' ছাড়া 
পেয়ে সত্যন্দ্রনাথও ছুটে এলো । 

ততক্ষণে কাজ হাসিল । নরেন গৌসাইয়ের রক্তাক্ত - দেহটা 
নর্দমায় স্থির হয়ে পড়ে আছে । এই-হল উচিত সাজা বিশ্বাসঘাতকের | 

জেলের পাগলা-ঘন্টি আগেই বেজে উঠেছিল । শব্দ শুনে ছুটতে 
ছুটতে আসছিলেন জেলের ডাক্তার কিন্ত বিপ্লবীর রুদ্র মূৰ্তি দেখে 
তিনি আত্মগোপন করলেন এক বেঞ্চির তলায় । জেলারও আসছিলেন; 
তিনিও ডাক্তারের পদাস্কান্ণুসরণ করে লুকিয়ে পড়লেন এক নিরাপদ 
স্থানে। সিপাই-সান্ধ্ী,  ওয়া্ভাররাও কেউ সাহস পেলে না কাছে 
এগোতে । ! 
পিস্তলের গুলি শেষ হবার পরেই সশস্ত্র পুলিস এসে দু'জনকে 
বন্দী করল। ঠা ও 

তারপর আলিপুরের দায়রা জজ মিঃ এফ. আর. রৌ-র আদালতে 
শুরু হল মামলা -জেলের ভেতরে রাজসাক্ষী নরেন গোসাইকে হত্যার 
মামলা ৷ 

সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন করলেন একজন ব্যারিস্টার ও একজন 
উকিল। কিন্তু কানাইলাল কোনো উকিল দিতেই রাজী হলেন না। 
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হাকিমের প্রশ্নে সোজা জানালেন, তিনি একাই নরেন গোসাইকে 
খুন করেছেন । বত্যেন্দ্রনাথের এতে কোনো হাত নেই। তিনি 
নির্দোষ । 

হাকিম প্রশ্ন করলেন “পিস্তল কোথায় পেলে? কে দিলে?” 

কানাইলালের সহাস্ত জবাব, “কে দিলে? দিয়েছে ক্ষুদিরামের 
আত্মা ।” 

“এ সম্বন্ধে আর কিছু বলার আছে?” 

কিছু না। 

খুনের অপরাধে ফাসির হুকুম হল. কানাইলালের। 
সত্যেন্দ্রনাথেরও ৷ 

সেখান থেকে হাইকোর্টে গেল মামলা । ১৯০৮ সালের ২১শে 
অক্টোবর হাইকোর্টের রায় বেরোল । সেই একই দণ্ড_ফাঁসি। 

১৯০৮ সালের ১*ই নভেম্বর | সেদিনই ভোরে ফাসি হবে 
কানাইলালের। স্থান_-আলিপুর সেন্টল জেল। 

হাসিমুখেই ফাসির মঞ্চে গিয়ে দাড়ালেন কানাইলাল। 

ফাসির পরে তার কয়েকজন আত্মীয়-বন্ধু জেলের ভেতর থেকে 
তার মৃতদেহ নিয়ে গেলেন সতকারের উদ্দেশ্যে । 

জেলের, বাইরে সেদিন জনতার সে কী ভিড়! শুধু মানুষ আর 
মান্ুষ। তারা শেষ দেখা দেখতে এসেছে বীর বিপ্লবীকে । 
. মৃতদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল কেওড়াতল। শ্মশ্বানের 
দিকে। চারদিক থেকে চলছে অবিরাম পুষ্পবর্ষণ। 

এ সম্বন্ধে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার “নির্বাসিতের আত্মকথা” 
গ্রন্থে যা লিখেছেন তার কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করা হল £ 

“কানাইলালের ফাসি হইয়া গেল ।.. ফাসির সময় তাহার নিভীক, 
প্রশান্ত ও হাস্তময় মুখশ্রী দেখিয়া জেলের কর্তৃপক্ষ বেশ একটু ভ্যাবা- 
চাকা খাইয়া গেলেন ৷: তাহার গলায় ফাঁসির দড়ি ঠিকমত দেওয়া হয় 
নাই, এজন্য প্রহরীকে ডাকিয়। ঠিক করিয়া দ্রিতে বলিলেন | একজন 
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ইউরোপীয় প্রহরী চুপি চুপি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তোমাদের 
হাতে এরকম ছেলে আর কতগুলি আছে ?.*.যে-উন্নত জনসঙ্ঘ কালী- 
ঘাটের শ্মশানে কানাইলালের চিতার উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে ছুটিয়া 
আদিল, তাহারাই প্রমাণ করিয়া দিল যে, কানাইলাল মরিয়া 
মরে নাই ।” 

. উপেন্দ্ৰনাথ আরো লিখেছেন-“জীবনে অনেক সাধুসন্ন্যাসী 
দেখিয়াছি, কানাই-এর মত অমন প্রশান্ত মুখচ্ছৰি আর বড় একটা 
দেখি নাই । . প্রহরীর কাছে শুনিলাম, ফাসির আদেশ শুনিবার পর 
তাহার ওজন ১৬ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে । ঘুরিয়া ফিরিয়া শুধু এই 
কথাই মনে হইতে লাগিল যে, চিন্তবৃত্তি নিরোধের এমন পথও আছে 
যাহা পাতঞ্জলের বাবাও বাহির করিয়া যান নাই ।” 

একই গ্রন্থে তিনি অন্যত্র লিখেছেন-_“আজ যখন চারিদিকে 
শুনিতে পাই যে, অহিংসাই পরম ধর্ম, আজ যখন শুনিতে পাই যে, 
সহিষ্ণুতাই স্বদেশ-সেবার বড় অবলম্বন তখন চুপ করিয়া শুনি বটে, 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কানাইলালের পরম শান্ত মুখচ্ছবি মনে পড়ে। এ 
কি হত্যাকারীর চোখ ? এ কি অধামিকের চোখ ? অস্তরাত্মা সে-কথায় 
সায়, দেয় না। মন শুধু বলে, ধর্মের তত হিংসা-অহিংসার অতীত। 
ভগবানের হাতের যে যন্ত্র সে আমাদের পাপ-পুণ্যের হিসাবের ধার 
ধারে না। 

কানাইলাল মরিয়াও মরে নাই, কেন না, এ তত্ব আজ তাহার 
কাছ হইতে দেশকে শিখিতে হইবে। যতদিন বাঙলা থাকিবে, বাঙালী 
থাকিবে, ততদিন কানাইলাল অমর ৷” 

সত্যেন্্নাথের আপীল হয়েছিল ছোটলাটের দরবারে । তাই তার 
ফাঁসির তারিখ পিছিয়ে গিয়েছিল । সেই তারিখটি হল ২১শে নভেম্বর, 
১৯০৮ সাল। 

ফাসি হল সেই আলিপুর সেপ্টাল জেলের ভিতরেই । কিন্তু কানাই 
লালের শবানুষ্ঠানে যে-দৃশ্য দেখা গিয়েছিল, সেদিন আর তা দেখ! 
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গেল না । ভীত শাসক-সম্প্রদায় ইতিমধ্যেই নিয়ম করে ফেলেছে যে 
কোনো অপরাধীর (1) মৃতদেহই তারা আর তার আত্মীয়স্বজনের 
হাতে তুলে দেবে না। জেলের বাইরে নিয়ে সংকারের জন্যে তাই 
লৌহকপাটের আড়ালেই সত্যেন্্রনাথের সংকারের ব্যবস্থা করা হল। 
কেবল কয়েকজন আত্মীয় সেখানে উপস্থিত থাকার অনুমতি 
পেয়েছিলেন । 

কিন্তু আদর্শকে কি এভাবে চাপা দিয়ে রাখা যায়? চাপা দিয়ে 
রাখা যায় দাবানলকে? 


বিভীষণ-বধ গাল! 


কানাইলাল আর সত্যেন বন্থুর কাহিনীতে এক বিভীষণ নরেন 
গৌসাই-এর কথা বলা হয়েছে । কিন্তু বিভীষণরা কি এক ধরনেরই 
হয়? না। তারা বহুরূপী । তারা ঘরের ভিতরে থেকে ঘরের 
খবর যেমন শত্রুর হাতে তুলে দেয়, তেমনি “রাঘব-দাস' হয়ে শত্রুর 
সেবা করে স্বজন-ম্বদেশের সর্বনাশের পথ খুলে দেয়। বিপ্লবীরা 
এমনি বিভীষণদের রেহাই দেন নি তাদের রুদ্ররোষ থেকে । তার এক 
দৃষ্টান্ত নন্দলাল ব্যানাজি। এ সেই নন্দলাল, বন্ধুত্বের ভান করে যে 
ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল প্রফুল্ল চাকীকে । মজঃফরপুরের সরকারী 
উকিল শিব চাটুধ্যের দৌহিত্র সাব ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানাজি। 

১৯০৮ সালের নভেম্বর মাসের ৯ তারিখ । রাত তখন প্রায় 
আটটা । কলকাতার সারপেনটাইল লেন ধরে এগিয়ে চলেছেন 
নন্দলাল। মুখ হাসিতে আর মন খুশিতে ভরা। বিশ্বাসঘাতকতার 
পুরস্কার মিলেছে সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে। নগদ এক 
হাজার টাকা । 

হঠাৎ দুজন তরুণ এসে তার পথ আগলে দীড়ালেন। তার! 
এতক্ষণ একটা পুরানো শিবমন্দিরের কাছে গোপনে থেকে চীনেবাদাম 
ভেঙে ভেঙে খাচ্ছিলেন । হঠাৎ দুজনকে দেখে চকিত হলেন নন্দলাল । 
ভয়মিশ্রিত কণ্ঠে জিজ্ঞাস! করলেন, “কে তোমরা ? কী চাও ?” 

“চাই তোমায় নতুন করে পুরস্কার দিতে ।” 

আর কোনো কথা নয়, সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারের তিনটি গুলি । 
তিন গুলিতেই নন্দলালের ইহজীবনের সকল আনন্দের শেষ । 

সঙ্গে সঙ্গে দুই তরুণ উধাও । অনেক করেও পুলিশ তাদের কোনো 
হদিস করতে পারলে না । 

এ ছুই তরুণ ছিলেন শ্ীশ পাল আর রনেন গাঙ্গুলি। 
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এর পরের ঘটনা ১৯১০ সালের । 

এঁতিহাসিক আলিপুর বোমার মামলার রায় বেরিয়ে গেছে প্রায় 
একবছর আগে ১৯*৯ সালের ৬ই মে। ছত্রিশজন অভিযুক্তের মধ্যে 
খালাস পেয়ে গেছেন সতেরো জন । বাকী উনিশ জনকে দেওয়া হয়েছে 
নানা ধরণের সাজা। কারো যাবজ্জীবন ছ্বীপান্তর, কারো-বা দশ 
বছরের কারাদণ্ড, কারো-বা সাত বছরের | 

বিপ্লবীদের এই সাজার ব্যাপারে প্রবল উৎসাহ ছিল দুজনের 
একজন হলেন আশুতোধ্‌ বিশ্বাস, আর“একজন শামসুল আলম । 

এদের পরিচয় প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শ্রীভূপেন্্রকিশোর রক্ষিত রায় ঙার 
“ভারতে সশঙ্ত বিপ্লব’ গ্রন্থে লিখেছেন । 

“আশুতোষ বিশ্বাসছিলেনপাবলিক প্রসিকিউটার, অর্থাৎ সরকারী 
উকিল। তার খ্যাতি ইংরেজের দরবারে প্রচুর! কারণ, স্বদেশী 
মামলা সাজাতে তার জুড়ি নেই । কী করে নির্দোষকে দোষী সাব্যস্ত 
করতে হয়, কী করে সরকারী সাক্ষী তৈয়ের করা যায়, কী করে মিথ্যা 
মামলাকে সত্য করে বানিয়ে তরুণ বাঙলার সাহসীদের শাস্তি দেওয়া 
চলে এসব চিন্তায় ও কর্মসাধনে তিনি ছিলেন অগ্রণী । সরকারের 
এতবড় একটি খয়ের খা সুহৃদ সে-যুগেও অধিক ছিল না!” 

“আলিপুর বোমা-ষড়যন্ত্রের মামলার তদ্বিরের ভার ছিল শামসুল 
আলমের উপর । সরকারী কৌন্থুলি মিঃ নটনের তিনি ছিলেন দক্ষিণ 
হস্ত।  পুলিসের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আলমকে ব্রিটিশ সরকার 
চোখের মণি করে রেখেছিলেন । মামলা সাজানো, মিথ্যাকে সত্য 
বলে চালানো, মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করে তাকে কাজে লাগানো, 
রাজবন্দীদের মধ্যে ধারা কচি ও কাচা তাদের দুর্বলতা খুজে পেতে 
বের করে তা মামলার স্থৃবিধার্থে প্রয়োগ করা, গড়ে-পিটে “রাজসাঙ্গী' 
রূপে কাউকে চালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় নিকৃষ্ট কাজে তিনি 
উৎকৃষ্ট ছিলেন। শামস্থল আলম মানে আলিপুর মামলার একটি, 
জীবস্ত নথিপত্র । তার অভাব মানে, মামলার খু'ড়িয়ে চলা 1” 
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"থর 


১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি । 

কলকাতা স্থুবারবান পুলিসের আদালত থেকে সবেমাত্র বাহিরে 
বেরিয়ে এসেছেন আশুতোষ বিশ্বাস। হঠাৎ রিভলবারের গঞ্জন। 
পর পর তিনটে শব্দ। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল বিশ্বাস মশাইয়ের প্রাণস্থীণ 
রক্তাক্ত দেহ। 

আততায়ী সঙ্গে সঙ্গেই ধর! পড়লেন । নাম তার চারুচন্দ্র বন্থু। 
খুলনার শোডনা গ্রামের কেশব বসুর পুত্র এই বিপ্লবী তরুণ তৎকালে 
থাকতেন কেদার বস্তু লেনের ১1১ নং গৃহে ৷ বিপ্লবী গীষ্পতি রায় 
চৌধুরী (কাব্যতীর্থ ) মহাশয়ের ছিল এ গৃহ । চারুবস্থ কাজ করতেন 
১৩৬-বি নং রসা রোডে অবস্থিত “হিতৈষী প্রেসে” । 1 

পুলিস কিন্তু দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল যে, চারুচন্দ্রের ডান হাত 
খানা পক্ষাঘাতে পঙ্গু । সেই পঙ্গু হাতেই বাঁধা রয়েছে একটি রিভলবার । 
বাঁ হাতেই ট্রগার টিপে গুলি ছু'ড়েছিলেন তিনি। এ একেবারে 
অদ্ভূত, অবিশ্বাস্তা | 

দায়রা জজের আদালতে মামলা শুরু হল । নির্ভীক নিক্ষম্প কণ্ঠে 
তরুণ বিপ্লবী সেখানে বললেন; “সেসনের বিচার অবাস্তর। কালই 
আমার ফাসি দেওয়া হোক। সবই ভবিতব্য--আশুবাবু আমার 
ই বুলেটে মরবেন এবং আমি ফাসির দড়ি গলায় পরব ৷ দেশের শক্ত 
__ বলেই তাকে আমি নিধন করেছি” 
.-:- বিচারে তীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হল। অনেক অন্ুরোধেও তার 
বিরুদ্ধে লাটের দরবারে আপীল করতে রাজী হলেন না টারুচন্দ্র। 
অবশেষে আলিপুর সেন্টাল জেলে ১৯শে মার্চ (১৯০৯) তারিখে 
_ ফাসির রশিতে প্রাণ দিলেন চারচন্দ্র। 
গেলেন আগু বিশ্বাস, তারপরেই এল শামস্থল আলমের পালা । 
শামন্থল আলমের নামে বিপ্লবী বন্দীরা একটি গান. বেধেছিলেন £ 
‘ওগো সরকারের শ্যাম 


তুমি আমাদের শুল, 
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তোমার ভিটেয় কবে চরবে ঘুঘু 
দেখবে চোখে সরষে ফুল । | 
তাকে দেখলেই বিপ্লবীর! সমবেত কণ্ঠে এই গান গাইতেন । শেষ 
পর্যন্ত একদিন তারা তাকে চোখে সরষে ফুল দেখিয়ে ছাড়লেন। 
সেদিন ১৯১০ সালের ২৪শে জানুয়ারি । 
কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিস্টার হ্যাবিংটনের এজলাস 
থেকে বেরিয়ে শামন্থল আলম সবেমাত্র সিড়ি বেয়ে নীচে নামতে 
শুরু করেছেন, এমন সময় হঠাৎ কার হাতের পিস্তল গর্জে উঠল। 
আলম সাহেবের গুলিবিদ্ধ দেহটা সি'ড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে 
পড়ে গেল। 
হাইকোর্ট জুড়ে ভীত মন্্স্ত পদের ছুটাছুটি । 
সশস্ত্র পুলিশ ধরা সিং ছিল কাছেই। আততায়ীকে ধরবে বলে 
যেই সে পা বাড়িয়েছে, অমনি আর-একবার পিস্তলের আওয়াজ । 
‘রাম’ ‘রাম’ বলতে বলতে প্রাণ নিয়ে পালাল ধুর! সিং। 
কিন্তু পিস্তলের গুলি তখন শেষ । তা দেখে এবার বীরবিক্রমে 
এগিয়ে গেল, হাইকোর্টের ছুই চাপরাসী--রামঅধীন সিং ও রামজানি 
সিং। 
ধরা পড়লেন বীরেন দত্তগুপ্ত । বীরেনের বয়স তখনো উনিশ 
পার হয় নি। বাড়ি ছিল তার ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনায়। 
যথারীতি বিচার শুরু হল চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্ুইন 
হো-র আদালতে । 
বীরেন কোনো উকিল দিলেন না। বললেন, “আমি ওকে হত্যা 
করেছি। ব্যস, আর কিছু বলার নেই ৷” 
শেষ পর্যন্ত একদিন মামলার রায় বেরোল। আততায়ীর শাস্তি 
_্ফাসিতে মৃত্যু । 
ফাসির রশিতে শহীদের সংখ্যা বাড়ল আরো-একটি | 
সেদিন ছিল ১৯১০ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি । 
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এর পর আরো দুজন বিভীষণ খতম হলেন বিপ্লবীদের হাতে। 
১৯১৬ সালের ১৬ই জানুয়ারী কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সামনে 
পুলিস সাব-ইন্স্পেক্টর সধুস্থদন ভট্টাচার্যকে বিপ্লবীরা গুলি করে 
মারলেন। আবার এ সালেই ভবানীপুর প্রেসিডেন্সি হাসপাতালের 
সামনে ৩,শে জুন তারিখে নিহত হন পুলিসের কুখ্যাত ডেপুটি সুপার 
বসন্ত চ্যাটাজি। 

কিন্তু ভারী মজার ঘটনা ঘটেছিল এবার এক বিভীষণ বধের 
ব্যাপারে । তিনি হলেন রায়বাহাছুর ভূপেন চ্যাটাজি । আই. বি.-র 
স্পেশাল এস্‌. পি. ছিলেন তিনি । 

তখন শুরু হয়েছে দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলা ।  দক্ষিণেশ্বরের 
বাচম্পতি পাড়ার একটা জীর্ণ বাড়িতে ১৯২৫ সালের শেষের দিকে ধরা 
পড়েছিলেন এগারো জন বিপ্রবী। পুলিস খান্নাতল্লাসী করে ঘটনা- 
স্থলেই পেয়েছিল আগ্নেয়ান্্র আর বোমা তৈরির মালমসলা। এঁ 


নিয়েই মামলা ৷ 
ওঁ মামলায় অভিযুক্ত বন্দীরা রায়বাহাহুরকে সেলেই আদর করে 


“মামা বলে ডাকতেন। তারা একটা গানও বেঁধেছিলেন 
তাকে নিয়ে 
তোমায় নেয় না কেন যম? 
এত লোকের গোরু মরে 
তোমার বেলায় এ কী ভ্রম। 
শীতলার বাহন তুমি 
ধোপার প্রিয় ধন = 
তোমায় নেয় না কেন যম ?” 
মামাটি ছিলেন এক খঘুঘু-ব্যক্তি। ভূপেন্দ্রকিশোর লিখেছেন = 
“তার কাজ ছিল প্রায়ই জেলে আসা, এবং বিপ্লবীদের মনের দিক 
থেকেই ধারা একটু ফাঁকা, তদের মনোবল ভাঙবার চেষ্টা করা । 
অতি ধুরন্দর এই ব্যক্তি। ভূপেন চ্যাটাজি যখনই আসেন তিনি 
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জেলখানায় বহুক্ষণ ধরে থাকেন। পরম ধৈর্ষে বিপ্লবীদের সবার সঙ্গে 
মেশার চেষ্টা করেন। যাঁদের দুর্বল ভাবেন, তাদের আলাদা 
আলাদাভাবে আপিস-ঘরে ডাকিয়ে_ এনে নানা স্ভোকবাকো ও 
প্রলোভন দেখিয়ে পুলিসের উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হন ৷” 

এ হেন মামার নাম-যে বিপ্লবী ভাগনেদের “কালো খাতায় উঠবে 
তাতে আর সন্দেহ কী? সুতরাং ভাগনেদের হাতেই মামাকে একদিন 
‘কংসবধ’ হতে হল। 

সেদিন ১৯২৬ জালের ১৮. শে মে। তখন বিকেল বেলা । 
“মামা” চলেছিলেন বন্থ-ইয়ার্ডের দিকে । হঠাৎ তার মাথায় এসে 
পড়ল পনেরোসেরী একটা শীবলের প্রচণ্ড ঘা । সঙ্গে সঙ্গে মামার 
ভবলীল সাঙ্গ । 

অমনি চারদিকে হুলস্থূল পড়ে গেল, পাগলাঘটি বাজতে লাগল। 
কিন্তু কে-যে কাজটা করেছে তার হদিসই পাওয়া গেল না। 

তা বলে ইচ্ছাকৃত নরহত্যার মামলা কি আর থেমে থাকে ? দশ- 
জন বন্দীর বিরুদ্ধে এ নিয়ে মামলা শুরু হল। 

মামলা তো শুরু হল। কিন্তু সাক্ষী? প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল বিশ 
বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত খুনী আসামী মতি আর দুজন ইউরোপীয় 
ওয়ার্ডার মিঃ ক্রমফিল্ড ও মিঃ লাভরি। 

আশ্চর্য, মতির মতো! খুনী আসামীও কিন্তু রাজী হল না “স্বদেশী 
বাবুদের” বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে। আরো আশ্চর্য, ইংরেজদেরই 
জাততাই ক্ৰমফিল্ড ও লাভরিকেও পাওয়া গেল না সাক্ষী হিসেবে 

কে দেবে সাক্ষ্য ? ঘটনা ঘটবার আগেই তো জেনারেল ‘লক্‌- 
আপ’ হয়ে গিয়েছিল । কয়েদীদের কারো তে! তখন বাইরে থাকবার 
কথা নয়। আসিলে কাজটা কিন্তু করেছিলেন এক বিপ্লবীই__ 
প্রমোদ চৌধুরী । 

তা হলে উপায়? উপায় হল। কয়েকজন কয়েদীকেই সাজা! 
মকুবের লোভ দেখিয়ে সাজানো সাক্ষী খাড়া করা হল। তাতেই 
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সাজা হয়ে গেল কয়েকজনের _ অনস্তহরি চক্রবর্তী, প্রবেশ চ্যাটাজি 
আর রাখাল দে*র-_যাবজ্জীবন দীপান্তর। আর দুজনের সাজা_ 
কাসিতে মৃত্যু। তারা হলেন অনস্তুহরি মৈত্র আর প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী । 

১৯২৬ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর ভোর পাঁচটায় আলিপুর সেন্ট-াল 
জেলে ফাসি হয়ে গেল দুজনের | ety 

অগ্নিযুগের ইতিহাসে এমনি আরো কত শহীদের নাম ছড়িয়ে 
আছে ধীরা বিশ্বাসঘাতকদের আর বিপ্লববিরোধী সরকারী পা-চাটা 
কুত্তাদের সাজা দেবার জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। বিপ্লবের পথে 
এর গুরুত্ব খুবই বেশী । সেই গুরুত্ব চিরস্মরণীয়, আর চিরস্মরণীয় এই 
অমর বীর শহীদের দল । 


গোগীনাথ মাহা 


একটা কথা আছে, মাঝে মাঝে ইতিহাসের না-কি পুনরাবৃত্তি 
ঘটে । কথাটা কিন্ত অগ্নিযুগের একটি ঘটনায় সত্য বলেই প্রমাণিত 
হল। সে-সব কথাই বলছি। 

তৎকালে কলকাতার পুলিশ-কমিশনার ছিলেন টেগার্ট সাহেব । 
‘অতি দক্ষ: ব্রিটিশ রাজপুরুষ। ইংরেজের অত বড় মিত্র এবং 
| বিপ্রববাদের অত বড় সুদক্ষ 
শত্রু তেমন একটা দেখা যায় 
না। তিনি ছিলেন ছুষ্টগ্রহ 
রাহুর মতো। কেবলি 
বিপ্লবীদের পিছনে ধাওয়া 
করতেন। তার জ্বালায় 
অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল বিপ্লবী- 
দের জীবন। 

তাই তারা স্থির করলেন, 
এ আপদকে পৃথিবী থেকে 
সরিয়ে দিতেই হবে। 


কিন্ত কে এ কাজের ভার নেবেন? 

এগিয়ে এলেন ছুই বিপ্লবী । গোগীনাথ সাহা আর দেবেন দে। 
খবর পাওয়া গেল, টেগার্ট রোজ ভোরে বেড়াতে €বরোন। ঠিক হল, 
এ সুযোগেই খতম করতে হবে তাকে। 

ঝু'কিটা বড় কম নয়। কিন্তু গোপীনাথ একাই নিলেন সেই 
ঝু'কি। সহ-বিপ্রবী দেবেন দে-কে ভুলিয়ে রেখে এলেন তাদের 
আস্তানায় । 
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ছাতুর নাড়, খেতে ভারী ভালোবাসতেন গোগীনাথ। সেদিন 
খুব ভোরে উঠেই দেবেনকে তিনি বললেন, “তুমি নাড়ু ক'টা তৈরী 
কর, আমি এই এলাম বলে ৷” ব'লে বেরিয়ে গেলেন গোপীনাথ । 

১৯২৪ সালের ১২ই জানুয়ারী । 

পোষালী শীতে ভোরের আলো ফোটে একটু দেরিতে । তখনো 
সেই আলো ফোটে নি আবছা - অন্ধকার: রয়েছে চারদিকে । 
কলকাতার একটি হোটেল-বার'-এর সামনে দীড়িয়ে আছেন 
গোপীনাথ ৷ গাড়িতে ক'রে টেগার্টের সেখানেই নামবার কথা সেই 
চৌরঙ্গীতে ৷ . 

কিছুক্ষণের মধ্যেই অধীর: প্রতীক্ষার অরসান হল। একটি 
মোটরগাড়ি এসে. দাড়াল হোটেলের সামনে । তা থেকে বেরিয়ে- 
এলেন একজন ইংরেজ-পুরুষ চাচা 

নিশ্চয়ই টেগার্ট । অমনি গোপীনাথের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র গঞ্জে 
. উঠল। ইংরেজটির প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল রাজপথে । 

কিন্তু গোপীনাথ পালাতে পারলেন না। ধরাই পড়লেন। পরে 
জানা গেল, নিহত ইংরেজটি টেগাট সাহেব নন। তিনি কিলবান 
কোম্পানির এক কর্তীবাক্তি। নাম_মিস্টার ডে। 

প্রফুল্ল ক্ষুদিরাম এমনি ভুল করেছিলেন । কিংসফোঙকে 
মারতে গিয়ে মেরেছিলেন মিসেস আর মিস কেনেডিকে । 

এমনি করেই বুঝি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে ! 

মামলার সময় আদালতে টেগা্টকে দেখে গোপীনাথ তার নিজের 
ভুল বুঝতে পেরেছিলেন । একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে মারবার জন্যে 
দুঃখও প্রকাশ করেছিলেন । আর টেগার্টকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 
“মিঃ টেগার্ট মনে করতে পারেন যে, এযাত্রা তিনি বেঁচে গেছেন। 
কিন্তু তিনি জেনে রাখুন, আমার অসমাপ্ত কাজ কেউ-না-কেউ এসে 
সমাপ্ত করবেই ৷” 

২৪শে ফেব্রুয়ারি মামলার রায় বেরোল__্কাসিতে মৃত্যু ৷ 


৪৫ 


১৯২৪ সালের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্সি জেলে ফাসির মঞ্চে উঠে 
গোপীনাথ বলেছিলেন, “আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু বাঙলার মাটিতে 
বিপ্লবের বীজ বপন করবে ।” 

ভূপেন্্রকিশোর এ প্রসঙ্গে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার কথা 
লিখেছেন : 

“সেদিন প্রভাতে তরুণ স্থৃভাষ ( সুভাষচন্দ্র বস্থ-তিনি তখন 


৪৬ 


জাহানপুরের এক জমিদার বংশের ছেলে ঠাকুর রোশন সিং। 

সংস্থা তে গঠিত হল । কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র কোথায়, যা দিয়ে বিপ্লবী 
কাজ চলবে? ৰ 

পরামর্শ করে ঠিক হল লুঠ করে তা যোগাড় করতে হবে। কিন্ত 
সাধারণের টাকা! নয়ঃ_ সরকারী টাকা । সে-টাকা৷ তো এদেশের: , 
জনগনকে পোষণ করে জমানে! হয়েছে ॥ সুতরাং সে-টাকা লুঠে কোনো 
দোষ নেই ৷ ; 

সেদিন ১৯২৫ সালের ৯ই আগস্ট । শ্রাবণ মাসের ঘন দুর্ষোগময়ী 
রাত্রি। চারদিকে নিচ্ছিদ্র অন্ধকার । সেই নিবিড় আঁধারের মধ্যে 
একটা ট্রেন এসে সবেমাত্র দাড়িয়েছে কাকোরী স্টেশনে । ব্যস্তসমস্ত 
যাত্রীর! উঠানামা করছেন । মুটের! মাল তুলতে ব্যস্ত ! | 

এমন সময় পনেরো যোল জন বিপ্লবী গিয়ে উঠে পড়লেন গার্ডের 
কামরায় । পিস্তল সামনে ধরে বললেন, “খবরদার, একটু নড়রে না, 
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একটা শব্দও করবে না, তোমার কোনো ক্ষতি আমরা করতে চাই নে, 
আমরা শুধু টাকা-ভরতি সিন্দুকটা! নিয়ে যাব ।” 

এসব কাগুকারখানা দেখে স্টেশনের কিছু লোক ভড়কে গিয়ে 
চেঁচামেচি শুরু করে দিলে। অমনি বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্র গজন করে 
উঠল। তারপর সব চুপচাপ বিপ্রবীরা নিজেদের কাজ সেরে 
নিধিদ্ধে সরে পড়লেন । 

ওদিকে শাসকমহলে হুলস্থূল পড়ে গেল। এ তো সাধারণ 
ডাকাতি নয়, নিশ্চয়ই. রাজনৈতিক ডাকাতি ৷ নিশ্চয়ই বিপ্লবীদের 
কাজ । -ধর তাদের । . 

বিপ্লবীদের খোজে চারদিক তোলপাড় হতে লাগল । . নানা জায়গা 
থেকে নানা সময়ে ধরা পড়লেন নানা জন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হলেন রাজেন লাহিড়ী, আসফাকউল্লা, রামপ্রসাদ বিসমিল আর ঠাকুর 
"রোশন সিং । মোট চুয়াল্লিশ জনকে নিয়ে শুরু হল এঁতিহাসিক 
‘কাকোরী যড়ষন্ত্র মামলা" । মামলার নামে প্রহসন। রায় বেরোল 
১৯২৭ সালের ৬ই এপ্রিল। রাজেন, রামপ্রসাদ, আর রোশন সিং 
তিনজনকে দেওয়া হল প্রাণদণ্ড । বাকী কয়েকজনকে দেওয়া হল 
দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড, কয়েকজন পেলেন মুক্তি। আসফাকউল্লা ধর! 
পড়েছিলেন পরে -_ ১৯২৬ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর । বিচারে তারও 
হল প্ৰাণদণ্ড । 

চার আসামীকে পাঠিয়ে দেওয়া হল উত্তর প্রদেশেরই চারটি 
আলাদা জেলে । রাজেন লাহিড়ীকে গোভা জেলে, আসফাফ উল্লাকে 
ফৈজাবাদ জেলে, রামপ্রসাদ বিসমিলকে গোরকপুর জেলে আর 
রোশন সিংকে নৈনি জেলে। 

১৯২৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে দাড়ালেন রাজেন 
লাহিড়ী । k 

১৯শে ডিসেম্বর তারি পথ অন্থুসরণ করলেন আসফাকউল্লা আর 
রামপ্রসাদ বিসমিল। 


৪৮. 


আর, ২১শে-ডিসেম্বর-কাসিতে প্রাণ দিলেন ঠাকুর রোশন 'সিং। 
এ প্রসঙ্গে রামপ্রসাদ বিসমিলএর বীরজননী সম্বন্ধে ভূপেজ্্ 
কিশোরের একটি লেখা নীচে উদ্ধাতি করা হল ঃ 


তার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ -করতে ॥: বীর রাম প্রসাদ-_-ভয়ডরহীন' 
ৃত্যুযাত্রীরামপ্রসাদ-_জননীর বেদনা কল্পনা করে সজল চোখে তাকে 
অভ্যর্থনা, করেন।. কিন্ত সজল: চোখের অভ্যর্থনা মা'র ভালো লাগে 
নি। বললেন তিনি পুত্রকে প্রশাস্ত নয়ন দুটি তুলে? “তুমি কি ভয়: 
পেয়েছ, বংস ?. মৃত্যুকে সর্বোত্তম আনন্দে এবং সবাধিক সাহসে বরণ 
করার মুহুর্তে তুমি কি ভয় পেয়েছ?” 
পুত্র তখন বললেন £ “তোমার দুঃখে আমার চোখ ভিজে গিয়েছে 
মা আমার দুঃখে নয় । আমি পরমানন্দে শহীদ হতে যাচ্ছি ।' 
মা'র চোখে-মুখে তখন গর্বের ছ্যতি। বীর-জননী বীর-পুত্রের 
সান্নিধ্যে তখন ধারণ করলেন বিশ্বপালিনীর মূতি ', 
এমন মা না হলে কি তার অমন ছেলে হয়? 
এই রামপ্রসাদের আরো একটা পরিচয় পাওয়া যায় তার সংগীত 
রচনায়। গোরখপুর জেলে বসেই তিনি রচনা করেছিলেন এক 
অবিস্মরণীয় সংগীত ঃ 
“সর্‌ ফরোশী কি তমন্না অব্‌ হমারে 
দিল্‌ মে' হ্যায়। 
দেখনা হায় জোর কিত্‌না বাজু এ 
কাতিল মে' হায় ৷ 
অবন! অগ.লে ওয়েল্‌লে হায় আউর 
না আরমানৌকী ভীড় 
সির.ফ্‌ মর, মিটনেকি হসরৎ আপ, 
দিলে এ বিসমিল মে হ্যায়।” 


৪৯ : 


অর্থাৎ “এখন আমার মনে মৃত্যুকে স্পর্শ করার ভাবনা । দেখতে 
চাই ঘাতকের বাহুতে কত বল আছে। 4 
সমস্ত কলগুঞ্জন থেমে গেছে। মিটে গেছে সকল বাসনা । এখন: 
শুধু মৃত্যুকে বরণ করার কামনা বিসমিলের হৃদয়ে বিরাজিত ৷’ 
ইংরেজের চোখে এই চারজন ছিল ডাকাত। নতাকাঙা ‘ 
হাসিমুখে ফাসির মঞ্চে গিয়ে দাড়াতে পারে? | 
অথচ এই শিক্ষাই আমাদের দেওয়া হয়েছে। ভুলিয়ে রাখা 
হয়েছে তাদের নাম। পাছে আর-কেউ ওঁদের পথে যায়। অহিংসা” 
ছেড়ে ধরে হিংসার পথ। 


কিন্তু ইতিহাসকে কি কেউ রুখতে পারে? ইতিহাস এদের নাম: 
ভোলে না। 


জলিন্দ-যুদ্ধের কাহিনী 
[ বিনয়-ৰাদল-দীনেশ ] 


১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর | : 

কলকতা রাইটার্স বিলডিংস তখন কর্মচাঞ্চল্যে মুখর । এমন 
সময় একটি গাড়ি এসে দাড়াল তার সামনে । গাড়ি থেকে নামলেন 
তিন তরুণ । বিনয় বস্থ, বাদল গুপ্ত আর দীনেশ গুপ্ত । বিনয় 
এসেছেন মেটিয়াবুরুজের রাজেন গুহের বাড়ি থেকে । আর দীনেশ 
ও বাদল এসেছেন নিউ পার্ক ষ্টরাটের এর একটা গোপন আস্তানা 
থেকে। গাড়ি থেকে নেমেই তারা ঢুকে পড়লেন রাইটার্স 
বিলভিংস-এ। সোজা! এসে উপস্থিত হলেন কারা-বিভাগের ইন্সপেক্টর 
জেনারেল লেফ টেনান্ট কর্ণেল সিম্পসনের ঘরের সামনে । 

মিঃ সিম্পসন ৷ কুখ্যাত এ ইংরেজ-শাসকের অত্যাচারের সীমা 
পরিসীমা ছিল না। তার হাতে কত-যে দেশপ্রেমিক নির্যাতিত 
হয়েছেন তার হিসেব নেই। এমন কি, সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহনও 
রেহাই পান নি। সেই অত্যাচারীর সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করতে 
এসেছেন তিন তরুণ বিপ্লবী ৷ 

দোরগোড়ায় বসে প্রহরী । প্রথমেতো সে এক টুকরো কাগজ 
এগিয়ে দিলে তাদের সামনে - “নাম-ঠিকানা লিখ. দিজিয়ে ।” 

সে তো আর জানত না যে, ওঁর! হলেন বিপ্লবী । জানত না যে, 
ওুঁদেরই মধ্যে একজন-_বিনয় বস্তু মাত্র একশো দিন আগেই ঢাকার 
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিস মিঃলোম্যানকে খুন করে এসেছেন, আর 
গুলির ঘায়ে আধমরা করে দিয়ে এসেছেন পুলিসস্থূপার মিঃহাডসনকে । 

কিন্তু না,_নাম-ঠিকানা লিখলেন না তারা। কাগজের টুকরোটি 
ছুড়ে ফেলে দিলেন। তারপর _ HAR 

তারপরের কাহিনী-কিছুটা আগে থেকেই দৈনিকের পাত৷ 
থেকেই শোনাচ্ছি_ | 


৫১ 


“বেলা ১২টা ১৫ মি+-১২-৩* মিনিটের মধ্যে ওজন বাঙ্গালী 
যুবক কারাগার-বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেলের অফিসে (রাইটার্স 
বিল্ডিং) আসিয়া উপস্থিত হয়। কৰ্ণেল সিমসন তখন তাহার খাস 
মুন্সির (পারসন্ঠাল এযাসিস্টান্ট ) সঙ্গে তাহার অফিসে বসিয়া কথা 
বলিতেছিলেন। যুবকত্রয় তাহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ ব্যক্ত 
করিলে চাপরাসী তাহাদিগকে উপরি-উক্ত কারণে অপেক্ষা করিতে 
বলে. এবং কি কাজের জন্য তাহার! দেখা করিতে চায়, তাহা যথারীতি 
এক টুকরা কাগজে লিখিয়া দিতে বলে৷ কিন্তু যুবকগণ ইহা করিতে 
অস্বীকৃত হয় এবং তাহাকে এক পার্শ্বে ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করে 
এবং দ্রুত গতিতে কর্ণেল সিমসনের প্রতি ৫৬ বার গুলি নিক্ষেপ করে । 
গুলির আঘাতে কর্ণেল সিমসন তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন ।--- 

কর্ণেল সিমসনের ঘর হইতে বাহির হইয়া আততায়ীর! বারান্দা 
দিয়া, চলিয়া আসে ৷ দৌড়িবার সময় তাহারা অফিসগুলির কাচের 
জানালায় এবং সিলিং-এ গুলি করিতে থাকে । রাজন্ব-সচির মিঃ 
রায়ের অফিসের জানালায় গুলির চিহ্ন রহিয়াছে । মিঃ জে. বলি 
নেলসনের অফিসে গুলির চিহ্ন রহিয়াছে । ..... 

_ শাআততায়িগণ তিনজনই ইউরোগীয় পোশাকে ভূষিত 
হইয়াছিল। বারান্দা দিয়া গুলি করিতে করিতে অগ্রসর হইবার 
সময় উহারা ‘বন্দে মাড্রম্‌' ধ্বনি করিতেছিল।” 

.. আবার দৈনিকের পাতা! থেকে উদ্ধৃতি £ 

_ “ইতিমধ্যে লালবাজার খবর পেয়ে গেল। কৃখ্যাত পুলিস 
কমিশনার্‌মিঃ টেগাট সাহেব সশস্ত্র গোর! পুলিস-বাহিলী নিয়ে ছুটে 
এলেন তিন তরুণকে গ্রেপ্তার করতে। 

উভয় পক্ষে রাইটার্সের দোতলায় চলল. অলিন্দ-যুদ্ধ। একদিকে 
মৃত্যু জয়ের নেশায় উদ্দীপিত তিন তরুণ, বিনয়-বাদল-দীনেশ। 
অপ্রপক্ষে_ বিরাট, পুলিস-বাহিনী। দু'পক্ষের গুলি-বিনিময়ে 
মুখর হল ডালহৌসি অঞ্চল। হঠাৎ একটি গুলি এসে দীনেশের 
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মাতরম্‌ !' 

এবার তাঁরা একটি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ইংরেজের 
হাতে মরতেওযে ওঁদের ঘৃণা । তাই ওঁরা সঙ্গে নেওয়া পটাসিয়াম 
সায়নাইড খেলেন । বাদ একটু পরেই মৃত্যু জয় করলেন। দীনেশ- 
বিনয় এবার নিজেদের পিস্তলে আপন মস্তক বিদ্ধ করলেন। বাগ 
তখনো বেয়নেটধারী গোরা সৈন্য আর মিঃ টেগার্ট তিন তরুণকে 
গ্রেপ্তারের জন্য প্রস্তুত ৷” 

বাদল মার! গেলেও আহত দীনেশ আর _বিনয়কে গ্রেপ্তার করে 

নি যাওয়া হল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে । পাঁচ দিন পরে 
১৩ই ডিসেম্বর বিনয় শেষ নিশ্বাস ফেললেন সেখানে । 
কিন্ত দীনেশ ? 
দীনেশের মৃত্যু অত সহজে হল না। তিনি সেরে উঠলেন । 
তারপর হল তার বিচার । রায়_ _ফাসিতে মৃত্যু ! 

টু লিখেছেন: 

তোর মতো সকল সংগঠক বিপ্লবীদের ইতিহাসেও অধিক 

নেই । EE “বি. ভিএ-বিপ্রবীদলের শাখা তিনিই পত্তন 
করেন। তার আদর্শে, প্রেরণায় ও শিক্ষায় শিক্ষিত বিপ্লবীরাই তিন 
তিনটি জিলা-শাঁসককে নিধন করে মেদিনীপুরে ইংরেজ শাসন তৎকালে 
বিকল করে দিয়েছিলেন।---' 

সু দশ ছিলেন বে নেদিৰ। সুভাষচন্দ প্রতিষ্ঠিত, 
‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার বাহিনীর তিনি ক্যাপটেন। মেজর সত্য গুণ্ডের 
তিনি প্রিয় অফিসার, নিয়মানুবতিত! রক্ষায় অদ্বিতীয় ।'-- 

দীনেশ গুপ্তের আরো দিক ছিল। তিনি শুধু জাত-সাহিত্যিক 
নন, ছিলেন ধ্যানস্থ এক সাহিত্য জিজ্ঞান্ও।” i 

ইংরেজী মতে ১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই, বাংলা ১৩৩৮ সনের, 
২২শে আষাঢ় । 
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স্থান_ আলিপুর সেন্টল জেল ৷ . সেদিনই ভোররাত্রে ফাসি 
হয়ে গেল দীনেশের। দৈনিকের পাতার ভাষায় ঃ 

“বিশ বছরের বালক দীনেশ ফাসি-কা্ঠে প্রাণ দিল। কৌতুহলী 
বালক যেমন নৃতন খেলনা ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া গ্রহণ করিতে লালায়িত 
হয়, অসীম রহস্যময় মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়াইতে তাহার তেমনি সাধ 
হইয়াছিল। মাতা-পিতা, স্নেহশীলা ভ্রাতৃজায়া৷ সকলকে সে এই বলিয়া! 
প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিয়াছে - মৃত্যু ভয়ংকর নহে, সে মরণমালা ! 
মরণমালা গলায় পরিয়া মরণজয়ী জীবনের জয়োল্লাসে চলিয়া গেল।” 

এ প্রসঙ্গে ছুটি ঘটনার কথা অবশ্য স্মরণীয় 

১৯৬৬ সালের ১৫ই আগস্ট কলকাতার মহাকরণের অলিন্দে 
বিনয়-বাদল-দীনেশের প্রতিকৃতি স্থাপনের কথা ছিল। কিন্তু শেষ 
মুহূর্তে কংগ্রেসী প্রফুল্ল সেন-মন্ত্রিসভা তা বাতিল করে দিয়েছিলেন । 
কারণ কী? কারণ বিপ্লবীরা ষে ছিলেন অহিংস গান্ধী-নীতিতে 
অবিশ্বাসী! অথচ পরের বছরেই যুক্তফণ্ট মন্ত্রিসভার শ্রদ্ধেয় হেমন্ত 
বস্তুর উদ্যোগে ও মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জির সভাপতিত্বে সেই প্রতিকৃতি 
স্থাপিত হয়েছিল ৮ই ডিসেম্বর তারিখে। তৎকালীন রাজ্যপাল 
ধরমবীর নিজে এসে সর্বাগ্রে মাল্যদান করেছিলেন সেই প্রতিকৃতিতে ৷ 
বস্তুত শহীদ -শহীদই। সেখানে লালা লাজপত রায় আর সূর্য 
সেনে, মাতঙ্দিনী হাজরা আর গ্রীতিলতা ওয়েদেদারে পার্থক্য নেই । 

ওঁ যুক্তফন্ট সরকারই আবার ‘ডালহৌসি স্কোয়ার-এর নাম 
পালটে নতুন নামকরণ করেছিলেন ১৯৬৯ সালের ৮ই ডিসেম্বর _ 
“বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ” । পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেদিনকার অনুষ্ঠানে 
যে-পুস্তিক| বিতরণ করেছিলেন, তার নাম “মহাকরণে অলিন্দ যুদ্ধ'। 


“১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর বাঙলার সশস্ত্র গুপ্ত বিপ্লবী 
আন্দোলনের একটি স্বরণীয় দিন। এইদিন বাঙলার বিপ্লবী 
আন্দোলনের তিন তরুণ সেনানী একযোগে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের 
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চল্লিশ বৎসর পরে মহাকরণের সম্মুখ ডালহৌসি স্কোয়ারের নাম 

বদলিয়ে নতুন নামকরণ করা৷ হচ্ছে “বিনয়-বাদল-দীনেশ-বাগ' | 
“দেশের মুক্তিসংগ্রামে বাঙলার বিপ্লবী ভূমিক৷ সৰ্বজনবিদিত 

উনবিংশ শতাব্দীরশেষভাগথেকে ইংরেজ শাসকদের ্বৈরাচারের বিরুদ্ধে 
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গ্রল্োং ভট্টাচার্য 


যেখানে অত্যাচার__সেখানেই প্রতিরোধ, এই হল বিপ্লবের ধর্ম। 
বিপ্লবের আর একটা ধর্ম__যেখানে দমন সেখানেই-তার পরিবৃদ্ধি। 
চট্টগ্রামে দমন-গীড়ন শুরু হল, অমনি বিপ্লবের গোপন স্রোত 
ঠেলে গিয়ে উঠল পু থেকে একেবারে পশ্চিম প্রান্তে মেদিনীপুরে ৷ 
২৯৯ সালের এই মার্চ কুখ্যাত জেলাশাসক পেডি সাহেব নিহত হলেন 


সনপ্তাস আর চরম নির্যাতন । 

কিন্তু সন্ত্রাসের বদলেই তো দেখা দেয় সন্ত্রাস ? শ্বেত-সন্ত্রাসের 
বদলে রক্ত-সন্ত্রাস। তা-ই দেখা দিল ১৯৩২ সালের ৩০শৈ এপ্রিল 
তারিখে । 

মেদিনীপুরে সেদিন জেলা-পরিষদের সভা চলছে। সভাপতি 
জেলাশাসক মিঃ ডগলাস। বিকেল তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা । 


প্রদ্যোৎকে নিয়েই মামলা! শুরু হল। 

কিন্তু কী আশ্চর্য! সাক্ষয-প্রমাণে দেখা গেল, ডগলাসের দেহে 
যে-গুলি বি'ধেছে তার “বোর্‌এর সঙ্গে প্রদ্যোতের রিভলবার থেকে 
নিক্ষিপ্ত গুলির 'বোর..-এর মিল নেই। 


৫৬ 


তা হ'লে? 

তা হ’লে নিশ্চয়ই আরো একজন গুলি চালিয়েছিল ৷ 

কে সে? বলো-_বলতেই হবে । 

চরম নির্যাতন চলল প্রদ্যোতের উপর। কিন্তু তার মুখ থেকে 
একটি কথাও বের করা গেল না। 

ইংরেজের আইনে সন্দেহের অবকাশ অভিযুক্তকে মুক্তি দেবার 
কথা । কিন্ত এ ক্ষেত্রে তা হল না। সাদা চামড়ার লোক - রাজার 
জাতকে হত্যা? তার শীস্তি একজনকে পেতেই হবে । রাঁমকে 
নাপাওয়া গেলে স্যামই যাবে শূলে। হবুচন্দ্রের আইন। সেই 
"আইনের বলেই ফাঁসির দণ্ড দেওয়া হল প্রদ্যোৎকে । 

ফাসির মঞ্চে দাড়িয়ে প্রদ্যোৎ সেই সময়কার জেলাশাসক মিঃ 
'বার্জের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ঃ “মেদ্িনীপুরে কোনো ইংরেজকে 
আমরা থাকতে দেবো না-_এই সংকল্পে আমরা অটল। মিঃ বার্জ, 
এবার তোমার পাল1। তুমি মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও ।” 

বিপ্নবীর সাবধানবাণী মিথ্যা ছিল না। বার্জকেও মরতে হয়েছিল 
বিপ্লবী অনাথ পাঁজা আর মৃগেন দত্তের হাতে । সেটা ১৯৩৩ সালের 
২রা সেপ্টেম্বরের কথা । 

একটি কাগজ পাওয়া গিয়েছিল প্রদ্যোতের কাছে। তাতে 
লেখা ছিল £ “হিজলী হত্যাকাণ্ডের সামান্য প্রতিবাদ মাত্র। তাঁদের 
মৃত্যুতে ব্রিটিশের চৈতন্য হোক ঃ আর আমাদের আত্মোৎসর্গে 
ভারতবাসী জাগুক ৷ ' 

ভারতবাসী জেগেছিল। হিংসার পথেই বাধ্য করেছিল ইংরেজকে 
এ দেশ ছেড়ে যেতে । তার স্বাক্ষর ১৯২২-এর বিপ্লব আর ১৯৪৬-এর 
অগ্নিক্ষরা নৌবিদ্রোহ__যে-বিদ্রোহে ইংরেজ লক্ষ্য করেছিল, যাঁদের 
উপর নির্ভর করে তারা এদেশে প্রভূত করছে তাঁদের অধীন সেই 
ভারতীয় সৈন্তেরা আর শ্বেত প্রভুর তেমন বাধ্য নয়। অতএব মানে 
মানে ভারত ত্যাগই শ্রেয় । 


৫৭ 


বিপ্লবের মহানায়ক ূর্ঘ মেন 


সূর্য সেন। আগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মধ্যে এক অবিস্মরণীয় নাম। 
সুর্যের মতোই প্রদীপ্ত ভাস্বর ৷ - সূর্যের মতোই একক ও অনন্য । 

তার আর-এক নাম 'মাস্টার-দা। এই নামেই তিনি সবচেয়ে 
বেশী পরিচিত । বিশেষ করে বিপ্লবীদের কাছে। 

'মাস্টার-দা” নাম হবারও একটা কারণ আছে। তিনি সত্যিই 
মাস্টার’ ছিলেন। স্কুল-মাস্টার।. মাস্টারি করতেন চট্টগ্রাম স্যাশনাল 
হাই স্কুলে । শিক্ষকতার কাজ তিনি ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছিলেন । 
তিনি ছিলেন জন্মবিপ্রবী। তার রক্তের মধ্যে ছিল বিগ্রব। তিনি 
চেয়েছিলেন কিশোর-তরুণদের বিপ্লবী আদর্শে গড়ে তুলতে । 

কেবল সূর্য মেনই নন ৷ বাঙলার বহু বিপ্লবীই ছিলেন শিক্ষক । 
অরবিন্দ, ছিলেন: জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধ্যাপক |  উপেন্দ্রনাথ 


যেভাবে গড়ে তুলবেন ছেলেদের, 
সে-ভাবেই গড়ে উঠবে তারা । জাতি গঠনের ব্যাপারে শিক্ষকদের 


৫৮ 


$ র যুদধ-এর. কৰি নবীনচজ সেনের জন্মভূমি টগর 


|| 
“অতন্দ্র কর্মতপস্তায় নিযুক্ত বপ্লবী-স্গ্যাসী। নিখুত সৌন্দৰ্য 


কাজে সমাগত যুবকদের মধ্য থেকেই সূর্যবাবুর বিপ্লবী অনুগামীর! 

গুপ্ত সমিতির কর্মে ছেলেমেয়েদের টেনে আনেন।''"এই গোপন 

সংগঠনকার্ষে সূর্যবাবুর একান্ত সহায় ছিলেন নির্মল সেন। 
“ৰ্ঘনেনের দেহরূপে একটু জলুস ছিল ন! বাইরে থেকে তিনি 


আছে বলেই বোবা যায় না। কিন্তু দুটি চোখ কী তীক্ষ, কী 
হােএসারী ও অন্তর্গত শির অধিকারী পর নি 
ভিতরে 1"** 

ধনূর্ঘ সেন কঠোর বাক্সংযমী শুধু ছিলেন না, তীর সংযম ছিল 
আহারে-বিহারে জীবনধারণের প্রতি স্তরে । অর্থ, খাদ্য, বসন, ভূষণ, 


৫৯. 


জনের চাপে তিনি বিবাহ করেছিলেন পুষ্পকুস্তুলা দেবীকে... 


“নেতাজীর পূর্বস্থরীদের একজন হলেন কৃর্য সেন। বিপ্লবী 
ভারতবর্ষের তৃতীয় অধ্যায় বা যুগ সুচিত হয়েছে এ সূর্য সেনেরই 
পদক্ষেপে, ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল । তার কর্মকাণ্ড ইতিহাস- 
বিশ্রুত। অস্ত্রাগার লুঠন, জালালাবাদ যুদ্ধ, শৌর্যময়ী নারী 
অধিনায়িকার নেতৃত্বে পাহাড়তলী-ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ, অজস্র 
খণ্ড-সংঘর্ষ, দলে দলে তরুণ কিশোরের মৃত্যুবরণ__রঙরডিন বিদায় 
দেশবাসীর মানস চক্ষে আজও উদ্ভাসিত। এত বড় কর্ম ধারা করেছেন 
তারা কঠোর নিয়মে বাঁধা তেজোদীপ্ত এবং প্রাণচঞ্চল একটি কর্মসংস্থার 
কমী। সে-সংস্থা সংগোপনে গড়ে তুলেছেন যে রূপকার তাঁরই নাম 
্ীন্্য সেন 1? 


দেবেন দে-র নেতৃত্বে সেই টাকা লুঠ করা হল । 
রধ সেন আত্মগোপন করে থাকতেন শহর থেকে অনেক দুরে একটা 
গীয়ে। বিপ্লবীরাও থাকতেন সেখানে সাধারণভাবে । একদিন 


৬০ 


দেবেন দে দেখলেন, দূরে পুলিসের লোক ॥ সঙ্গে সঙ্গে সূর্য সেন আর 
তার পাচ সঙ্গী অস্ত্রশন্তর, বোমা, আর. লুঠাকর! টাকা নিয়ে রেরিয়ে: 
পড়লেন পাহাড়ের দিকে । কিছুদূর গিয়েই ভারা পিছন থেকে শুনতে 
পেলেন সমবেত কণ্ঠের চীৎকার” “ডাকাত ! ডাকাত!” চেয়ে, 
দেখলেন, -গীয়ের লোকেরা অনুসরণ করছে তাদের, সঙ্গে সশস্ত্র 
পুলিস। তাঁদের কাছে ছু হাজার টাকা। মুঠো মুঠো কারে: ছড়াতে: 
লাগলেন টাকাগুলো। গায়ের লোকেরা টাকা কুড়োতে ঝুঁকে 
পড়ল, আর -সেই:ফাকে ঠারাও এগিয়ে গেলেন বহুদূর কিন্ত 
পুলিসের লোক: ততক্ষণে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। বাধ্য 
হয়েই তার! সামনাসামনি লড়াই, শুরু করে দিলেন॥ তারপর 
এক কাকে পুলিসের নজর এড়িয়ে স্বর্ণ সেন আর তার দু'জন সঙ্গী 
সরে পড়লেন পাহাড়ী পথে। শুধ ছু'জন বিপ্লবী আহত হয়েছিলেন, 

১ 


তুললেন এক দুঃসাহসিক অভিযানের অগ্নিষুগের ইতিহাসে যার তুলনা, 
নেই। তার লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র আক্রমণে চট্টগ্রাম দখল ॥.. 
এই উদ্দেশ্যে তিনি, গড়ে তুললেন, ছোটখাটো একটি সৈন্যদল & 


৬৯ 


তাদের অন্ত্রশিক্ষা দিলেন পাহাড়ের নির্জন স্থানে। আহরণ করলেন 


সরকারী বহু গোপন তথ্য । তারপর স্থির করলেন এই ক'টি কার্যক্রম : 


১। নিজাম পলটনন্থ সরকারী অস্ত্রাগার লুঠন। ২। রেলওয়ে 
অক্সিলিয়ারী বাহিনীর অস্্রাগার লুঠন। ৩। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন 
এক্সচেঞ্জ অফিস আক্রমণ এবং ওগুলোর ধ্বংসসাধন করে বাইরের 


আক্রমণ করে কয়েদীদের_ মুক্তিদান। ৭! গহবরের ' বন্দুকের 
দোকানগুলো লুণ্ঠন ।৷ ৮। চট্টগ্রামে জাতীয় সরকার ঘোষণা । 
এই দুঃসাহসিক অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন সবশুদ্ধ বাষট়িজন 


৬ 


ওদিকে অক্সিলিয়ারী ফৌসে'র অস্ত্রাগারের সামনেও একই দৃশ্য । 
লোকনাথ বলেরা সেখানে মুষলধারায় গুলি চালিয়ে চলেছেন । একজন 
ইংরেজ অফিসার ছুটে আসছিলেন, বুলেটবিদ্ধ হয়ে তিনি হলেন 
ধরাশায়ী । কিন্তু এত করেও তারা অস্ত্রাগারের দরজা ভাঙতে 
পারলেন না। সেখানকার সশস্ত্র প্রহরীরাও ততক্ষণে প্রস্তুত হয়ে 
প্রবলভাবে বাধা দিতে এগিয়ে এল ৷ : পাছে ধরা পড়তে হয় এই 
আশঙ্কায় বিপ্লবীরা নিরাপদেই ফিরে এলেন। যাবার সময় হাতের 
কাছে যা-কিছু অস্ত্রশস্ত্র পেলেন তাই নিয়ে গেলেন । 

অম্বিকা চক্রবতশীর দলও ততক্ষণে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ধ্বংস করে 
দিয়েছেন। তারপর তারা পূর্বনির্ধারিত একটা জায়গায় মিলিত হয়ে 
রওনা হলেন শহরের দিকে । হঠাৎ দেখলেন, ওয়াটার ওয়ার্কস. থেকে 
একটা সুইস গান্‌ অবিশ্রাম গুলিবর্ষণ করে চলেছে তাদের লক্ষ্য করে | 
বাধ্য হয়েই তারা আর না এগিয়ে আশ্রয় নিলেন পাহাড়ের গুপ্ত 
স্থানে। 

, তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী চট্টগ্রাম দখল করা হল না। 

এর পরের ঘটনা ২২ শে এপ্রিলের । 

বিপ্লবীরা তখন এসে আশ্রয় নিয়েছেন জালালাবাদ পাহাড়ে । 
তারা দেখতে পেলেন, ছুদিক থেকে পুলিসের ছুই বিরাট বাহিনী 
এগিয়ে আসছে তাদের দিকে | তারাও প্রস্তুত হলেন প্রতিরোধের 
জন্যে । 

বিকেল সাড়ে চারটের সময় শুরু হল ছু'দলের মধ্যে তুমুল লড়াই । 
অস্ত্রের গজনে অপরাহ্থের বাতাস ভারী হয়ে উঠল । 

কিন্তু মেশিনগানের রুমের মুখে কতক্ষণ আর লড়াই কলে 
এগারো জন বিপ্লবী প্রাণ দিলেন গুলির মুখে । চারজন আহত হলেন 
সাংঘাতিকভাবেণ তা সত্বেও একমাত্র অর্ধেন্দু দস্তিদার ছাড়া আর 
কোনো বিপ্লবীকেই পুলিস সেদিন ধরতে পারে নি। 4 
গিয়েছিলেন নিপুণ কৌশলে । 
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তারপর সার! চট্টগ্রাম জুড়ে শুরু হলপুলিশের অকথ্য দমন-গীড়ন । 
বিপ্লবীদের খোজে, প্রতিটি, বাড়ির প্রত্যেকটি ঘর. তারা তছনছ করে 
ফেললে । তরুণদের নিবিচারে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের উপর চালাতে 
লাগল নির্মম, নির্যাতন | অনন্ত সিংহের কানে উঠল সে-খবর । 
ভারলেন, তিনি, ধরা দিলে হয়। তো! নিরীহদের উপর অত্যাচার বন্ধ হতে 
পারে: এই ভেবে স্বেচ্ছায় এসে তিনি ধরা দিলেন পুলিসের কাছে। 
সুদূর চন্দমনগরে কয়েকজন সঙ্গিসহ ধর! পড়লেন লোকনাথ বল । 

কিন্ত পুলিসের চাই সূর্য, সেনকে ৷“ ডাকে না পেলে তাদের স্বস্তি 
নেই এ দুধ বিপ্লবীই'তাদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন । 

একদিন পুলিস খবর পেলে, সূর্য সেন আত্মগোপন করে আছেন 
ধলঘাটের একটি বাড়িতে । পুলিসের কাছে তাঁর মাথার দাম তখন 
দশ হাজার টাক] পুলিসের কর্তা ক্যামেরন সাহেব সশস্ত্র বাহিনী 
নিয়ে সেখানে হানা দিলেন । 


গুলি:দিয়েই তার জবাব দিতে লাগল । 

হঠাৎ একটা গুলি এসে লাগল নির্মল সেনের বুকে। প্রাণ হারিয়ে 
তিনি পড়ে গেলেন মাটিতে ৷ সঙ্গে সঙ্গে গ্রীতিলতার রিভলবার থেকে 
একটা তীব্র ঝলক বেরিয়ে গেল ক্যামেরনকে লক্ষ্য করে। চোখের 
শনকে রক্তাক্ত দেহে মাটির উপর লুটিয়ে পড়লেন বিগতআয়ু ক্যামেরন 
সাহেব । 

মাস্টারদা গ্রীতিলতার হাত ধরে টেনে একটা মই বেয়ে বাড়ির 
পিছনদিককার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পালিয়ে গেলেন। 

কিন্ত ভূর্য সেন শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লেন: ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি 
মাসে নেত্র সেনের বিশ্বাসঘাতকতায়। লৌহ-কপাটের আড়ালে বন্দী, 
হলেন মহানায়ক ৷ 3) 
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শীতল স্পর্শ যদি তোমাদের মনকে এতটুকু 
স্পর্শ করে, তবে আমার এই সাধনাকে তোমরা! তোমীদের অন্ু- 
গামীদের মধ্যে ছড়িয়ে দাও যেমন ০৮1 

কখনো পিছিয়ে যেয়ো না। 


দাসত্বের দিন চলে যাচ্ছে। স্বাধীনতার লগ্ন আগত । ওঠো । জাগো । 
জয় আমাদের সুনিশ্চিত | 

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিলের চট্টগ্রাম-বিদ্রোহের কথা কোনোদিন 
ভুলো না। জালালাবাদ, জুল্‌ধা, চন্দননগর ও ধলঘাটের কথা সব 
সময় মনে রেখো। যেসব বীর সৈনিক  স্বাধীনতা-সংগ্রামে জীবন 
উৎসর্গ করেছেন, তাদের নাম মনের গভীরে রক্তাক্ষরে লিখে রেখো । 

আমার একান্ত অনুরোধ, এই সংগঠনকে তোমরা কোনোদিন 
ভেঙে দিও. না। জেলের বাইরে ও ভিতরে সবার জন্যে আমার 
আশীর্বাদ ও ভালোবাসা রইল। 

বিদায়! 

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! ৷ বন্দে মাতরম্‌ !” 

১৯৩৪ সালের ১৩ই জানুয়ারী ভোররাত্রে শহীদ হলেন সূর্য সেন। 

ইংরেজ সেদিন সাহস পায় নি সূর্য সেনের মৃতদেহ দাহ করবার 
অনুমতি দিতে। ৷ তার মরদেহ ভারী পাথরে বেঁধে চট্টলের প্রান্তবাহী 
সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হল। 

কিন্তু তারা কি ভাসিয়ে দিতে পারলে বিপ্লবের আদর্শকে ? সে-যে 
চিরজীবী। যেখানে বিপ্লব, সেখানেই সুর্য সেন। 


ভবানী-উবন 


ভবানী-ভবন | 

সে আবার কী? আমরা অনেককেই চিনি না। নামও শুনি নি 
অনেকে । কেউ হয় তো বি. বা. দী, বাগও চেনে না, শহীদ মিনার'ও 
শয়। অথচ যুক্তফণ্টের আমলেই বিদেশী স্মৃতিকে মুছে দিয়ে এই সব 
স্বদেশী স্মৃতিস্থাপক নামকরণ করা হয়েছিল । 

বাঙলার বিপ্লবীদের শায়েস্তা করবার জন্যে বিলেত থেকে স্তার 
জন্‌ আ্যাণ্ডারসন্কে আনা হয়েছিল বাঙলারই গভর্নর পদ দিয়ে 
শ্বেতাঙ্গপ্রবর “বাঙলা দেশে পদার্পণ করে বিপ্লবী আন্দোলন দমনের 
নামে সন্ত্রাসের রাজত্ব স্থষ্টি করেছিলেন । তার শাসন হয়ে দাড়িয়েছিল 
নিত্য-নতুন অভিন্তান্সের শাসন | জননির্ধাতনের চরম ব্যবস্থা গ্রহণের 
উদ্দেশ্যে তিনি প্রচলিত ফৌজদারী আইন সংশোধন করিয়েছিলেন । 
রাজনৈতিক অপরাধে ধৃত ব্যক্তিদের প্রতি ব্যবহারে এবং তাঁদের 
অনুসন্ধান ও গ্রেপ্তারের ব্যাপারে তিনি সভ্য সমাজের রীতি-নীতি 
বিসর্জনের নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷? 

এহেন অ্যাণ্ডারসনকে বাঙলার বিপ্লবীরা কী করে সহা করবেন? 
একদিন ছুই বাঙালী বিপ্লবীর গুলির আঘাতে আহত হলেন এ দর্ধ্ষ 
লাটসাহেব। ৷ ইংরেজ তার সাম্রাজ্য প্রতীককে চিরম্মরণীয় করে 
রাখার স্বপ্নে কলকাতায় একটি সরকারী প্রাসাদ গড়লেন 'আ্যাগ্ডারসন্‌ 
হাউস’ নামে । কিন্তু বিপ্লবী বাঙ্গালী তা স্মরণ করতে চাইল না। 
১৯৬৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর যুক্তফ্রণ্ট সরকার এ প্রাসাদের নাম 
বদলিয়ে নতুন নামকরণ করলেন “ভবানী ভবন” । ভবানী হলেন ভবানী 
ভট্টাচার্য ধার গুলির আঘাতে আহত হয়েছিলেন আযাণ্ডারসন ৷ 

ভবানী ভট্টাচার্যের বাড়ি ঢাকা জেলায় ভাওয়াল পরগনার অন্তর্গত 
জয়দেবপুর গ্রামে। তার জন্ম সাল ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ । বাবার নাম 
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বসস্তকুমার ভট্টাচার্য, মায়ের নাম দময়ন্তী দেবী। ছেলেবেলায় তিনি 
পড়তেন স্থানীয় “রাণী বিলাসমণি হাই স্কুল'-এ। সপ্তম শ্রেণীতে 
পড়বার সময়েই তিনি বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হন।  জয়দেবপুরকে কেন্দ্র 
করে তারি উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে বিপ্লবীদের শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত 
হয়েছিল । ১৯৩৪ সালে তিনি ম্যাট্রকুলেশন পরীক্ষ! পাস করেন । 
“এর অব্যবহিত পরেই দেশসেবায় তার কাছে অiসে চরম আত্ম- 
দানের আহ্বান। বিপ্লবী দল দাঁজিলিড-এ স্যার জন্‌ আযাগ্ডারসনের 
প্রাণনাশ করার যে-সিদ্ধান্ত নেন, সে সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার 
দায়িত্ব পড়ে অকুতোভয় ভবানী প্রসাদের উপর | এ বিষয়ে পরামর্শাদি 
করার জন্যে তিনি ও তার নির্বাচিত সহকর্ম রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কলকাতায় আসেন । তারপর তার! ঢাকায় ফিরে ময়মনসিংহের পথে 
দাজিলিঙ রওন! হয়ে বান! পুলিসী স্থত্রের সংবাদে দেখা যায় যে, 
১৯৩ রীস্টাব্দের ৪ঠা মে ভারা দুজন দাজিলিঙে পৌছে লুইস জুবিলী 
স্তানাটোরিয়ামে ওঠেন। এদিকে কলকাত। থেকে ছুই বিপ্লবী উজ্জল। 
মজুমদার ও মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় হারমোনিয়ামের মধ্যে রিভলবার 
নিয়ে দাজিলিঙ রওনা হন এবং তার! গিয়ে ওঠেন স্মো-ভিউ হোটেলে । 
ভবানীপ্রসাদ মনোরঞ্জন বন্ৰ্যোপাধ্যায়ের নিকট থেকে আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ 
করেন। পুলিসী সূত্রের সংবাদে প্রকাশ, ৬ই মে মনোরঞ্জন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে 
দাজিলিঙে ঘুরে বেড়ান এবং লেবং-এর ঘোরদৌড়-মাঠসহ যেসৰ 
জায়গায় গভর্নর স্তার জন্‌ আযাগডারসন যাতায়াত করেন সেসব জায়গ। 
তাদের দেখান । প্রকাশ যে, ভবানীপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ ৭ই মে 
দাঞ্জিলিঙের পুষ্প-প্রদর্শনীতে গভর্নরকে গুলি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে- 
ছিলেন । কিন্তু সময় মতে৷ টিকিট যোগাড় করতে ন! পারায় তাদের 
পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।” 
[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 
পত্ৰক থেকে ] তার পরেই এল সেই প্রতীক্ষিত লগ্ন । 
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| 


১৯৩৪ সালের ৮ই মে। 

দাজিলিঙড শহরে লেবং-এর  ঘোড়দৌড মাঠ তখন লোকে 
লোকারণ্য । বাঙলার গভর্নর স্যার জন্‌ আগারসন সেখানে নিজে 
উপস্থিত বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করবেন বলে । 

ভবানীপ্রনাদ আর রবীন্দ্রনাথ দুজনেই সেখানে উপস্থিত । তাদের 
পরনে ইউরোপীয় পোশাক | তাদের থেকে একটু দূরে আছেন উজ্জল! 
মজুমদার আর মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় | ভবানী আর রবীন্দ্রকে দূর 
থেকে লাটসাহেবকে চিনিয়! দেবার ভার ছিল মনোরঞ্জনের উপর ৷ 

ভবানী ও রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে সুযোগ বুঝে লাটসাহেবের 
কাছাকাছি চলে গেলেন--একেবারে রিভলবারের রেঞ্ত-এর মধ্যে ৷ 

গভর্নরস্‌ কাপের দৌড় শেষ'হল। লাটসাহেব উঠে দাড়ালেন । 
অমনি ভবানীর হাতের অস্ত্র গর্জে উঠল | একবার | দুবার 1 সঙ্গে 
সঙ্গে লাটসাহেবের দেহরক্ষী পর-পর চারটি গুলি ছুড়ল ভবানীকে 
লক্ষ্য করে। কে একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল ভবানীর উপর । গুলিবিদ্ধ 
ভবানী বন্দী হলেন। 

এদিকে রবীন্দ্রনাথও গুলি ছুড়লেন। লাটসাহেব এক লাফে সরে 
গেলেন তার মহিলা স্টেনো মিস্‌ থটনের পিছনে ৷ দ্বিতীয় গুলি এসে 
লাগল থর্টনের পায়ে। এমন সময় পি. ডব্লিউ. ডি.-র এক সাহেব 
স্থপারিনটেনডেন্ট-এঞ্জিনীয়র এক লাফে এসে পড়লেন রবীন্দ্রনাথের 
উপর। তার রিভলবার তখন বুলেটশন্ত । সেপাইসাস্ত্রীর দল তখন 
বীরবিক্রমে তার উপর চালাতে লাগল অকথ্য মারপিট । তার ডান 
হাত ও ডান পা চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেল। 

এই সুত্রে আরো কয়েকজনকে ধরা :হল। তারপর শুরু হল 
বিচারপর্ব। ১৯৩৪ সালের ৭ই আগস্ট স্পেশাল ট্রাইবুনেল-এর 
মামলার বিচার । 

এই ট্রাইবুনেল-এ এক প্রশ্নের জবাবে ভবানী প্রসাদ সদপে 
বলেছিলেন £ ‘আমি লাটকে হত্যা করতে এসেছিলাম। আমার 
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উদ্দেশ্য ছিল তাকে একেবারে খতম করা। এর বেশী আমার কিছু 
বলার নেই। এই কাজে বা ষড়যন্ত্রে আমি ও রবি ছাড়া আর কেউ 
লিপ্ত নেই। আমি জানি, আমি কোনো অন্যায়ই করি নি। আমি 
খুশী হতাম যদি আমি লাটকে সেই মুহুর্তেই একেবারে শেষ করে 
দিতে পারতাম ৷” 

১৯৩৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর স্পেশাল ট্রাইবুনেলের আদালতে 
ভবানী, রবি আর মনোরগ্রনের ফাঁসির হুকুম হল। উজ্জল! দেবীর 
২০ বছর, সুকুমার ঘোষ, মধু ব্যানাজী ও সুশীল চক্রবর্তীর ১৪ বছর 
থেকে ১৯ বছর সাজা হয়ে গেল। 

পরে অবশ্য হাইকোটে সবার সাজাই কিছু না কিছু কমে গেল। 
কমল না শুধু ভবানীর। তার মৃত্যুদণ্ডই বহাল রইল । 

১৯৩৫ সাল। ওরা ফেব্রুয়ারি । 

সেদিনই ভবানীপ্রসাদের ফাসির তারিখ । 

তার দুদিন আগে জেল থেকে মা-বাবার উদ্দেশ্যে তিনি একটি 
ছোট্র পত্রে লিখেছেন__“অমাবস্যায় শ্মশানে ভীরু ভয় পায়, সাধক 
সিদ্ধি লাভ করে৷” 

ফাসির দড়ি গলায় পরে সেই মহাসিদ্ধিই লাভ করলেন ভবানী 
প্রসাদ ।£ মরেও হয়ে রইলেন অমর । 

শুধু ভবানী নন, বিপ্লবই অমর । 
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